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প্রীরাধাগোৌবিন্দ নাথ 


শ্রীত্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য 
( কয়েকটা অভিমত ) 

১। বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীল কান্ুপ্রিয় গোস্বামী (নবদ্বীপ | ২৯।১২1৫৩ 
ইং) । একরীপ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য”*নামক মহারত্র-কণিকাখানি প্রাপ্ত 
হইয়া বিশেষ লাভবান্‌ হইলাম এবং অপার আনন্দও লাভ করিলাম | 
* * তদীয় কৃপায় সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন লাভ করিয়া এই 
প্রকারে জীবজগতের মহোপকার সাধনে নিযুক্ত থাকুন, ইহাই প্রার্থনা 


করি। 
২। নিঞ্িঞ্চন বৈষ্ণব শ্রীলজগন্াথদাস বাবাজী মহারাজ 


(ডায়মণ্ুহারবার, ২৪ পরগণা ॥ ১৮1১২1৫৩ ইং)। শ্্রপ্রীগৌর-করুণার 
বৈশিষ্ট্য” গ্রস্থথানি পাইয়া কৃতকুতার্থ ও চমৎকৃত হইলাম | 
* » প্রীশ্রীগৌর-করুণার বিভিন্ন ধারা বৈশিষ্ট্যগুলি = = একত্র সংগ্রহ- 
পূর্বক বর্তমান এই ব্রিতাপদগ্ধ বিশ্ববাসী আপামর জনে বর্ষণ করিয়! 
ভক্তহ্ৃদয় ন্সি্ধ করিলেন। = * প্রভুর করুণাধারা স্থনিপুণ ভাবে 
পরিবেশন করিলেন। 

এ। অজ্জনতোষণী-পত্রিকার সম্পাদক - শ্রীল প্রমোদগোপাল 
ুক্তিণান্ত্রী (১৯।১২।৫৩ ইং)1 এ্্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য” গ্রন্থ- 
খানি দর্শনে ও পঠনে যে কি আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহা 
ভাষায় বর্ণনাতীত। র 

8। নিফিঞ্চন বনবাসী বৈষ্ণব শ্রীল হরিচরণদাস বাবাজী 
মহারাজ (মধুরা, গোবর্ধন )। “প্রশ্রগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য” গ্রন্থ 
পাইয়া আনন্দের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রদ্থর 
নিকটে আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি; যাহাতে আমাদের মত 
জড়ের চৈতন্য দানের কিছু কিছু সাহায্য করিয়া জীবন সার্থক 
করিতে পারেন | 
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শ্রীশ্রীগৌরল্ন্দরের কৃপায় স্ষুরিত 
এবং 
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের এবং পরে চৌমুহনী কলেজের 
ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষ, 
গৌর-ক্ূপা-তরঙ্গিণী টাকা সম্বলিত 
শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতাম্বৃতের 
সম্পাদক 
এ্ৰীরাধাগোবিন্দ নাথ কর্তৃক 

লিখিত 


মূল্য__১॥০ টাকা! 


লাকি, 


নিবেদন 


শ্রীমন্মহাপ্রত প্রীগৌরনন্দরের স্বরংভগবন্া যে শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত, 
তাহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতিপান্ত । এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আলোচনার যদি . 
গৌর-তত্বসম্বন্ধে কাহারও অন্ুসন্ধিৎ্সাঁ জাগে এবং যদি কেহ কিছু 
আনন্দ অন্ুভব করেন, তাহা হইলেই এই অযোগ্য অধম নিজেকে 
কৃতাৰ্থ মনে করিবে । 

কোনও ভগবৎ্স্বূপ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েনঃ তখন ভগবৎ- 
স্বরূপ বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারা সহজ ব্যাপার নহে। কেহ কেহ 
তাহাকে উচ্চ অধিকারী সাধক-বিশেষ বলিয়াও মনে করিতে পারেন। 
আবার, কোনও জীবতত্বসাধকের মধ্যে কিছু অলৌকিকী শক্তি দেখিয়াও 
কেহ কেহ বা তাহাকে ভগবতত্বরূপ বলিয়া মনে করিতে পারেন । 
বন্ততঃ কোনও ভগবধ্ন্বরূপের নিভূ'ল পরিচয় দিতে পারে একমাত্র 
শান্তর ; ুতরাং কেহ ভগবধস্বরূপ কিনা, একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারাই 
তাহা নিণীত হইতে পারে। 

কাহারও ভগবন্বা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে_ শাস্ত্রে 
এইরূপ কোনও ভগবধ্স্বরূপের উল্লেখ আছে কিনা, থাকিলে তাহার 
ব্রহ্গাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার কথা শাস্ত্রে আছে কিনা, থাকিলে কোন্‌ যুগে 
এবং কি রূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, অবতীর্ণ হুইয়া কি কি লীলা 
করিবেন, ততসমস্তের উল্লেখও শাস্ত্রে আছে কিনা । শান্ত্রে এই সমস্তের 
উল্লেখ থাকিলে দেখিতে হইবে_ধাহার ভগবত্বা নির্ণয় করিতে হইবে, 
তাহাতে শান্ত্রোক্ত লক্ষণগুলি আছে কিনা । বদি থাকে এবং যদি 
ভগবন্বার বিশেষ লক্ষণও তাহাতে দুষ্ট হয়, তাহা হইলেই তাহাকে 
ভগবধ-্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এইরূপ 
বিচার-প্রণালীই অবলদ্দিত হইয়াছে। 


Ee চিত চল 
প্রীরাধাবিনোদ-সেবাপরায়ণ পরমভাগবত প্রীত কানাইলাল সাহা! 
(পি, ১২৬, লেক্‌ টেরেদ্‌, কলিকাতা-২৯ ) মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে 
্রীমন্মহাপ্রভুর কপার উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থথানি লিখিত 
হইয়াছে । 
গোর-গুণমুধ্ধ পরমভাগবত শ্রীবুত অরুণকুমার ঘোষ ( ২৩, দেবে 
ঘোষ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ ) মহাশয় “লীগ্রীগৌর-করুণার 
বৈশিষ্ট্য” এবং “জীগ্রীগৌর-ততত্ব” এই গ্রন্থদধরের পাঙুলিপি-প্রস্তুতির কথা 
জানির। অবিলঘে মুদ্রণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন । তাহার নিকটে 
শুনিয়া কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক পরমভাগবত ডাক্তার শ্ৰীযুত 
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (৩৩, বিডন ছ্বাটঃ কলিকাতা-৬) মহাশয় মুদ্রণ- 
কার্ধ্যের আন্ুকুল্যার্থ পাচশত টাকা দিবেন বলিয়! ঘোষ-মহাশয়ের যোগে 
আমাকে জানান। তথন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের 
সাক্ষাৎ ভাবে কোনও পরিচয় ছিল না। পরে তিনি নিজেই দয়া 
করিয়া আমার হাতে টাকা দিয়াছেন। তখন পূর্ব গ্রন্থখথানির মুদ্রণ- 
কাৰ্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম কি ভাবে টাকা দিলেন? সমস্ত গ্রন্থ বিক্রয় হইয়া গেলে 
খরচ উঠিয়া যাইবে । তখন এই পীচশত টাকার কি ব্যবস্থা হইবে? 
গৌঁরকথা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জনের বাসনা প্রভুর কৃপায় এখন 
পর্য্যন্ত আমার নাই ; ভবিষ্যতের কথা প্রভু জানেন ।” তখন তিনি 
বলিলেন_৫কিছু গ্রন্থ দিয়া দিবেন, বন্ধু-ান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিব!” 
প্রীত ঘোষ মহাশয়ের এবং ্রীবুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌর- 
প্রীতি এবং গ্ৌর-কথা প্রচারে আগ্রহ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। 
সাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাদের গৌর-গ্রীতির অমর্ধ্যাদা 
করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাদিগকে সম্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি ; 
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আর, গীঘীগৌরনুন্দরের কৃপাধার! তাহাদিগকে সর্বতোভাবে পরিষিঞ্চিত 
করুক-_ইহাই সর্ধান্তঃকরণে শ্রশ্রগৌরস্ন্দরের চরণে প্রার্থনা 
করিতেছি। 

শ্ীবৃন্দাবন দাবানলকুণ্তশ্রী: গৌরগতপ্রাণ পরম ভাগবত 
শরীপ্রীহরিবাবা মহারাজ এই গ্রন্থ-প্রকাশের আন্নকুল্যার্থ অযাচিত এবং 
অপ্রত্যাশিতভাবে সম্গ্রতি একশত টাকা পাঠাইয়৷ দিয়া এই অধমকে 
ন্বেহ-কপাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । তাহার চরণে দণ্ডবংপ্রণিপাত 
জ্ঞাপন করিতেছি। তাহার সঙ্গে কোনওরূপ আলাপ পরিচয়ের 
সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে আমার হয় নাই। শ্রীশ্রীগৌর্ুন্দর কখন কি ভাবে 
তাহার করুণা প্রকাশ করেন, তাহা তিনিই জানেন। 

গোরগত-প্রাণ ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জানাইয়া প্রার্থনা 
করিতেছি-__তাহারা যেন নিজগুণে কৃপা করিয়! এই অযোগ্য অধমের 


ক্রটিবিচ্যুতি ক্ষমা করেন । 
বাঞ্ধাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈঞ্বেভ্যো নমঃ নমঃ ॥ 
২৯শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৬০ ভক্তপদ-রজ:প্রার্থী 
শুর্লাদশমী শ্রীরাধাগ্োবিদ্দ নাথ 
শী উকি শী 
প্রকাশকঃ সুদ্রাকর ৪ 
ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাগ্ডারের পক্ষে প্রনরেন্দ্রকুমার নাগ রায় 
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ইষ্টল্যাও প্রিণ্টাস 
৪৬; রসা রোড. ইষ্ট ফাষ্ট লেন, ১ গল্গাপ্রসাদ লেন, কুমারটুলি, 
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ কলিকাতা-৫ 


রি 
সূচীপত্র 


বিষয় 
বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে 
রাধাভাবছ্যতিম্থবলিতং নৌমি কৃ্ম্বর্বপম্‌ 
শ্রীরাধার কঞ্চশক্তিত্ব ও প্রেমঘন- ৪ 
শ্রীশ্্ররাধারুঞ্ণের একাত্মতা 


অনাদ্দিকাল হইতে রাধাকৃষ্ণের হী অবস্থিতি *** 


গৌরবর্ণ ্বয়ংভগবানের কথ 
কোন্‌ কলিতে স্বয়ংভগবানের গৌরবর্ণে অবতার 
্বরংভগবানের গৌরক্কের হেতু 
স্বরংভগবানের সন্ন্যাসরূপের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের ভক্তভাবত্বের প্রমাণ 
শ্রুতিতে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ 
শান্ত্বাক্যালোচনার সারমর্ম 
শচীনন্দনের গৌরবর্ণ-্বয়ং্ভ গবন্বার বিচার 
দৈহিক লক্ষণ 
শ্রীচৈতন্যদেবে স্বয়ংভগবস্বার লক্ষণ 
'শান্ত্রকথিত অন্ান্ত লক্ষণ 
শ্রীচৈতন্ত-_শরীশ্রীরাধাকষ্ণ-মিলিত স্বরূপ 
রাধাভাব-স্ুবলিতত্ব 
্রীকষ্ণের মাধুর্য্য ও অপূর্ণ বাসনা 
মাধু্য্যাস্ব্যদ্ন ও অপূর্ণবাসনার পূরণ*** 
শ্রীরাধার প্রেমমহিমার আস্বাদন 


১০৫ 


[ 1%০ ] 


বিষয়, 
রাধাপ্রেমের মাধুর্ধযাতিশয়রূপ মহিমার আস্বাদন 
প্রভুর দেহের উপরে রাধাপ্রেমের প্রভাব 
সুন্দীপ্তসাত্বিক ভাব ও প্রস্তর রাধাস্বরূপত্ব 
অস্ত্র ও পাদ চি 
গীগ্ৰীগ্ামন্ন্দর ও শ্রীপ্রীগৌরহন্্র ... 
রস-স্বরূপত্ব 
আস্বাদক রস-্বরূপ 
স্বরূপাননোর আস্বাদক রসিক 
শক্ত্যানন্দের আসম্বাক বসিক 
রস-স্বরূপে বিষয় ও আশ্রয় 
রস-স্বরূপত্ব ও পরিকর 
রস-স্বরূপত্ব ও করুণা 
রস-স্বরূপত্ব ও অনুর-সংহার ... 
রস-্রূপত্থ ও গতিদায়কত্ব ... 
ব্রজলীলা ও নবদ্ীপ-লীলা 
সম্ভবামি যুগে যুগে 
শ্রীচৈত্ভভাগবতের উক্তি 
(গৌরের আরও দুই অবতার সন্ধে) 
নাম-সঙ্কীর্তন 
উপসংহার সু 
হৃচীপত্র সমাপ্ত 


ড্র aE 
1০৮, 

১) hrarm | 
অন্তানতিমিরান্বস্ত জানাজন-শলাকয়া। 
চক্ষুর্ুন্মীলিতং যেন তস্বৈ শ্রাণুরঘে নমঃ || 


— শাীশীশাশ ০ ৮77 


বাঞ্থাকল্ঞতক্ষভ্যঞ্চ ক্ষপাসিম্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যে৷ বিষ্ণবেভ্যো৷ নমোনমঃ || 


বন্দে শ্রীকষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দো সহোদিতৌ | 
গৌঁড়োদয়ে পুপবতে দিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ | 


শাশ্ীশীশ্শীশীশশি ভ. 


. . যদদ্বৈতং ব্রক্মোপনিষদি তদপ্যন্য তনুভা 

_ যআত্মান্তধ্যামী পুরুষ ইতি সোহশ্তাংশবিভবঃ| 
ষড়ৈম্থ্ষ্যৈঃ পূর্ণ! য ইহ ভগঘান্‌ স হ্বয়ময়ং 
ন 'তন্যাং ক্বষ্কাজগতি পন্রতত্বং পরমিহ ॥ 


পা (3 পপ 


মুক্ষং করোতি ঘাঢালং পঙ্গুং লঅয়তে গিনি ! 
যৎক্কপ! তমহং বন্দে ক্বষ্দৈতন্যশীশ্বরমূ ॥ 


জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চনৰ | 
' গদাধন্ন গ্রীবাসাদি গৌরভক্তবন্দ ॥ 


রস - পর 


জয় ন্নাপ সনাতন ভটরঘুনাথ। 
শ্রীজীব (শাপালভট্র দাসরঘুনাথ | 
এই ছয় গোসাগ্রির করি চরণ বন্দন| 
যাহা হৈতে বিথ্বনাশ অভীফ-পূরণ। 


মারা - Jo 


ক্ষদাস কবিরাজ, নসিক ভকত মাহ্ম, 
(যে রচিল চৈতন্যচর্নিত | 

তাহার চন্ণণপদ্, সকল মঙ্গল-সদ্, 
বন্দে মুঞ্ি অধম পতিত || 


বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপসব্বন্ধে নীলাচলে সার্ব্ভৌম-ভট্টাচার্ধ্যের সঙ্গে 
তাহার ভগিনীপতি গোগীনাথ আচার্য্যের আলোচনা হইতেছিল। 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ-সন্বন্ধে গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন__ 
__ ভগবন্বা-লক্ষণের ইহাতেই সীমা ॥ 
তাহাতে বিখ্যাত ইহো৷ পরম-ঈশ্বর | 
_ শ্রীচৈ; চ, ২৬।৭৭-৭৮ 


-শ্রীমন্যহাপ্রতৃতেই তগবন্বার লক্ষণসমূহের চরম বিকাশ ; ্ৃতরাং 
ইনি পরম-ইশ্বর, স্বয়ংভগবান্‌। 

গোপীনাথ আচার্ষ্যের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম-ভ্টাচার্ষ্যের শিল্ষাগণ 
বলিলেন-_শ্রীক্ষ্চচৈতন্যকে প্শ্বর কহ কোন্‌ প্রমাণে ?” তখন গোপীনাথ 
আচাৰ্য্য বলিলেন _ 

__বিজ্ঞমত ইশ্বর-লক্ষণে ॥ 
_ - শ্্রীচৈ, চ, ২৩1৭৯ 

- শ্রীকষ্ণচৈতন্য যে ইশ্বর-_স্বয়ংভগবান্‌-___বিজ্ঞমতই তাহার প্রমাণ | 

প্রশ্ন ইইতে পারে-_বিজ্ঞমত” বলিতে গোগীনাথ আচার্য্য কাহার 
মতকে লক্ষ্য করিয়াছেন? 

গোপীনাথ আচার্য্যের পরবর্তী বাক্য হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যায়। শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের ভগবত্বার প্রমাণ উল্লেখ করিতে যাইয়া 


২ জ্রীশ্রীগৌর-তত্ব 


গোপীনাথ আচার্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারতের করেকটা শ্লোকের 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, গোপীনাথ আচার্য্যের মতে 
শাস্ত্রবাক্যই “বিজ্ঞমত”, সুতরাং শান্ত্রই “বিজ্ঞ ।” সাধারণতঃ মনে হইতে 
পারে-_ব্যক্তিবিশেষই “বিজ্ঞ” নামে অভিহিত হইতে পারেন; শাস্ত্র 
হইল গ্রন্থাবিশেষ ; শাসকে কিরূপে «বিজ্ঞ» বলা যার? কিন্তু বহুজ্ঞানের 
আধার বলিয়া! প্রাচীন আচার্ধ্যগণ শান্ত্রকেও “সর্বজ্ঞ” বলির! গিরাছেন । 
বেদান্তদর্শনের “শান্্রযোনিত্বাৎ ॥ ১১1৩ ॥৮-হুত্রের ভাষ্তে শ্রীপাদ 
শঙ্গরাচাধ্যও খগ্বেদাদি শান্ত্রকে “সর্বজ্ঞকল্প” বলিয়াছেন। “মহত 
খগ.বেদাদেঃ শাস্তরন্ত অনেক-বিদ্াস্থানোপবৃংহিতন্ত প্রদীপবৎ সর্বার্থা- 
বন্তোতিনঃ সৰ্ব্বজ্ঞকল্পন্ত যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম!” যিনি সর্ধবজ্ঞ বা সর্ববজ্ঞকল্প, 
তাহাকে “বিজ্ঞ? বলা অসঙ্গত হয় না ; স্থৃতরাং শাস্ত্রকেও “বি বলা 
যার এবং শাস্ত্রের মতকে “বিজ্ঞমত” বলা যায়। 

“বিজ্ঞমত”-শব্দের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে। শাস্ত্রের যে 
বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়, সেই বাক্যটা বাহার মুখ হইতে 
নিঃস্থত হইয়াছে, তাহাকেও “বিজ্ঞ?” বল! যায় এবং তাহার বাক্যে যে 
মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকেও «বিজ্ঞমত” বলা যায়। এক্ষণে 
দেখিতে হইবে- শান্তর কাহার বাক্য বহন করিতেছেন ? 


শ্রুতি হইতে জানা যায়-__চারিবেদ, উপনিষদ, ইতিহাস (মহাভারত) 

এবং পুরাণ এই সমস্তই পরত্রন্ের নিশ্বাস। “অন্ত মহতো ভুতন্ত নিশ্বসিত- 

মেত?্‌ যদ্খগ.বেদো যতুর্কেদঃ সামবেদঃ অখর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণ 
বিদ্োপনিষদঃ শ্লোকাঃ ॥ মৈত্রেরী-উপনিষৎ ॥ ৬৩২1৮ বেদ; ইতিহাস, 
পুরাণাদি পরব্র্ প্রকঝের নিশ্বাস বলিয়া তাহারই বাক্য, অপ্পৌরুষের- 
বাক্য। পরক্র্ধ যে সর্বজ্ঞ, তাহা শ্রতিপ্রসিদ্ধ। হৃতরাং ঈশ্বর বা 
পরব্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণ “বিজ্ঞ” এবং তাহার বাক্যনূপ-শান্ত্রাদিতে যে মত প্রকটিত 


বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ৩ 


হইয়াছে, তাহাই “বিজ্ঞমত।” ইহা হইতেও জানা, গেল__ শান্ত্রমতই 
“বিজ্ঞমত |” : শাস্ত্ৰ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষও 
থাকিতে পারে না। 
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ সা করণাপাটব । 
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ 
_ শ্রীচৈঃচ, ১৭১০২ 
অপৌরুষের বেদাদি-শাস্তে ভগবান্‌ যে সকল তস্থের কথা বলিয়া 
গিরাছেনঃ কোনও কোনও ঝি সেই সমস্ত তত্বের মধ্যে কোনও কোনও 
তত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিরা জীবের কল্যাণার্থ প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। সে-সমস্ত খষির নামেই শান্ত্রাদিতে সে-সমস্ত তত্বের 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে । স্থতরাং এই সমস্ত খষিদ্দিগকেও «বিস্তু” বলা 
যায় এবং তাহাদের নামে যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য দুষ্ট হয়, সে-সমস্ত বাক্যে 
অভিব্যক্ত মতকেও “বিজ্ঞমত” বলা যায়। এই সমস্ত বাক্যেও ভ্রম- 
প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না। 
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ সা করণাপাটব | 
আর্ধ-বিদ্র-বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ 
_ শ্রীচৈ। চ, ১২৭২ 
ইহা হইতেও জানা যায়-__শান্ত্রমতই বিজ্ঞমত। 
বিঞ্মতের উদ্দাহরণে গোগীনাথ আচার্য্য যখন কেবল শান্তরবাক্যেরই 
উল্লেখ করিয়াছেন, কোনও ব্যক্তিবিশেের মতের উল্লেখ করেন নাই, 
তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, শান্ত্রমতই একমাত্র “বিজ্ঞমত”, 
ইহাই তাহার অভিপ্রার। উল্লিখিত আলোচন! হইতে ইহাও জানা 
গেল--অপৌরুষের শাস্ত্রের সঙ্গে খধিদিগের মতের পার্থক্য নাই বলিয়া 
ঝধিদিগের মতও বিদ্রমত। তাহাতেও ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, 
শান্ত্রমতই একমাত্র বিজ্ঞমত | .. 


৪ স্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


বিজ্ঞ-শব্দের তাৎপর্য কি, এক্ষণে তাহা বিবেচনা করা যাউক। 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান যেমন দুইটা বস্তু, “জ্ঞ” এবং “বিজ্ঞও৮ তেমনি দুইটা 
বন্ধ। যিনি জ্ঞান লাভ করেন, তিনি “জ্ঞ৮ এবং যিনি বিজ্ঞান লাভ 
করেন, তিনি “বিজ্ঞ 1৮ 
কিন্তু “জ্ঞান” এবং বিজ্ঞান” বলিতে কি বুঝায়? পরোক্ষ 
অনুভূতির নাম জ্ঞান এবং অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভূতির নাম 
বিজ্ঞান। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, পুস্তক হইতে বা অপরের 
মুখ হইতে বরফের স্বরূপ এবং গুণাদি-সন্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে পারেন, 
তাহা হইতেছে বরফ-সন্বন্ধে তাহার জ্ঞান। আর বরফ হাতে পাইয়া, 
তাহা অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া বা মুখে দিয়া বরফ-সন্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে 
পারেন, তাহা হইতেছে বরফ-সন্বন্ধে তাহার বিদ্জান,। জ্ঞান হইতেছে 
শব্দদ্বারা নির্ধারণ ; আর বিজ্ঞান হইতেছে সাক্ষাদ্‌ ভাবে অনুভব । 
ব্রার নিকটে চতুঃস্লোকীতে স্বীয় তত্ব প্রকাশের উপক্রম শ্রভগবান্‌ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন । 
জানং পরমগ্ুহং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্থিতযূ । 
সরহস্তং তদন্রঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ 
_ শ্রীভা, ২1৯।৩০ 
--শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন---আমার সম্বন্ধে পরমণ্ডহ যে 
জ্ঞান, বিজ্ঞানের সহিত, তাহার রহস্তের সহিত এবং তাহার অঙ্গের 
সহিত, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। 
ইহার পরেই শ্রীভগঝান্‌ ব্রনহ্মাকে আবার বলিলেন 
যাবানহং যথাভাবো যদ্রপগুণকর্ম্মকঃ | 
তখৈব তন্ববিজ্ঞানমন্ত তে মাদন্ুগ্রহাৎ ॥ 


_ শ্রীভা, ২।৯।/৩১ 
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-_ আমার বে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, আমার বে 
সকল রূপ, গুণ এবং কর্ম (লীলা ) আছে, আমার অনুগ্রহে তৎসমস্তের 
বিজ্ঞান ( যথাৰ্থ অনুভব ) তোমার হউক । 

_ ইহা হইতে জানা গেল, ভগবদন্ুগ্রহ ব্যতীত তাহার সম্বন্ধে বথার্থ 
অনুভব বা বিজ্ঞান_ ব্রহ্মার পক্ষেও ছুল্ল ভি, অন্য জীবের কথা তো দূরে! 
ভগবভস্বাদি হইতেছে স্বপ্রকাশ বস্তু ; ভগবান কুপা করিয়া বাহার নিকটে 
তাহা প্রকাশ করেন, তিনিই তাহা জানিতে পারেন, অপরে তাহ! 
জানিতে পারে ন! । শ্রুতিও একথাই বলেন। 

নারমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধরা ন বহুনা শ্রুতেন | 
যমৈবেষ বৃণুতে তেন এষ লভ্য 
স্তশ্তৈষ বিবৃথুতে তন্ুৎ স্বাম্‌ ॥ 
বিজ্ঞানের কথা তো দূরে, ভগবত্তত্বাদি-সন্বন্ধে জ্ঞানও ( পরোক্ষ 
অন্ুভব্ও ) তাহার কৃপা ব্যতীত হইতে পারে না । জ্ঞানলাভের জন্ঠ 
শান্ত্রাদির আলোচনা করা বাইতে পারে, সত্য ; কিন্তু ভগবৎ-ক্বপা না 
হইলে শাস্ত্রের মৰ্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না ; শিবের সন্ধানে বাহির হইয়া 
হয়তো বানর লইয়াই ঘরে ফিরিতে হইবে । 
_দ্বিগন্রান্ত লোক দক্ষিণদিকৃকেও হয়তো পূৰ্ব্বদিক্‌ বনিক? মনে 
করিতে পারেন ; ইহা যে তাহার ভ্রম, হুর্য্যোদয় দেখিলে তাহা বুঝা 
যায়। কিন্তু বিচারের দ্বারা তাহার অনুভব ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলেও 
তাহার ধারণাটা সহজে দুর হয় না; সুরধ্য যাহাকে দক্ষিণ দিক্‌ বলিয়া 
জানাইয়া দিয়াছে, তাহা যে পূর্বদিক্‌, এই ধারণাই অনেক সময় 

-তীহার মনে থাকিয়া যায়। তবে কার্ধ্যকালে তাহাকে হুর্ধ্যের নির্দেশ 

অনুসারেই চলিতে হয় ; নচেৎ অনেক বিভ্রাটের সন্মুখীন হইতে হয় | 
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দিগত্রান্ত লোকের দিক্সদ্বন্বীয় অনুভব যথার্থ কিনা, তাহা যেমন 
সর্েযাদয়দ্রারা নির্ণয় করিতে হয়ঃ তদ্রপ পরমার্থবিষয়ে কোনও সাধকের 
অনুভব যথার্থ কিনা, তাহাও শাস্ত্রদ্বারাই নির্ণয় করিতে হইবে; যেহেতু, 
পরমার্থবিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। “শ্রতেত্ত শব্দমূলত্বাৎ”-হৃত্রে 
বেদীত্তও একথাই বলিয়াছেন । ব্রহ্ম-বিষয়ে শান্ত্রই যে একমাত্র প্রমাণ, 
“শান্ত্রযোনিত্বাৎ»-সত্রেও বেদান্ত তাহ! বলিয়া গিয়াছেন। এই সুত্রের 
ভান্যে প্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন। অথবা যথোক্তম্‌ 
খগ্বেদাদি শাস্তরং যোনিঃ কারণং প্রমাণম্‌ অন্ত . ব্রঙ্গণো যথাবৎ 
স্বরূপাধিগমে ।_ ব্রদ্ধের স্বরূপ-জ্ঞান-বিষয়ে খগবেদাদি শান্্রই প্রমাণ ৷” 
স্ৃতরাং যাহার অনুভবের সঙ্গে শান্ত্রবাক্যের সঙ্গতি আছে, তাহার 
অন্ুতবই যথার্থ অনুভব এবং পরমার্থ-বিষয়ে তাহার অন্ুভবলব্ধ মতকেই 
বিজ্ঞমত বলা যার । যদি তাহার অনুভবের সহিত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি 
না থাকে, তাহা হইলে তাহা যথার্থ অনুভব হইবেন! ; তাহা হইবে 
ভরাস্তিমাত্র ৷ 
এই আলোচনা হইতেও জানা গেল, ভগবতবাদি সন্ধে শাস্ত্রের 
মতই বিভ্তমত অর্থাৎ বিজ্ঞমতের সহিত শাস্ত্রমতের বিরোধ নাই। 
সাধনের প্রভাবে কোনও কোনও সাধক অণিমা-লঘিমাদি অনেক 
অলোৌকিকী শক্তি লাভ করিতে পারেন। ভক্তিরসামুতসিন্ধু হইতে 
জানা যায়, কৃ্চভক্তের মধ্যে শ্রীক্বষ্ণের কোনও কোনও গুণও বিন্টু-বিন্দু- 
পরিমাণে আবিভূ্ত হইতে পারে। “জীবেষেতে বসন্তোইপি বিন্দু- 
বিন্দুতয়া কচিৎ ॥ ২৷১৷১২৷৷” কিন্তু এইরূপ অলোঁকিকী শক্তি বা শ্রকবক্ণের 
কোনও গুণের কিঞ্চিৎ আবির্ভাব কোনও সাধকে দুষ্ট হইলেও তিনি 
জীবতবই ; তাহাতে তিনি ভগবান্‌ হইয়া যায়েন না। অলৌকিকী 
শক্তি বা অলৌকিক গুণই ভগবন্বার একমাত্র প্রমাণ বা বিশেষ লক্ষণ 
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নয়। এতাদৃশ গুণ-শক্তিসম্পন্ন কোনও সাধককে বদি কেহ ভগবান্‌ 
বলিয়৷ অনুভব করেন, তাহা! হইলেও তাহার অন্ুভবকে বিজ্ঞের অনুভব 
বা যথার্থ অনুভব বল যাইবে না । বিজ্ঞের অন্গভবকে বিদ্বদন্ধুতবও 
বলা হয়। 


প্র্বীগৌরক্ুন্দরের তন্রসন্ব্ধে গ্রীপাদ স্বরূপদামোদরাদি বৈষ্ণবাচার্য্য- 
গণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইবে-_-যদি তাহা 
উল্লিখিতরূপ “বিজ্ঞমত” হয়, বিদ্বদনুভবলন্ধ তত্ব হয়; অর্থাৎ যদি 
তাহা সর্বতোভাবে শান্ত্রসম্মত হয় । 

শ্রীমন্মহাপ্রভ্ুর কপার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে আমরা 
বৈষ্ণবাচার্ধযদের উক্ভিরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি | 


রাধাভাবছ্যুতিনুবলিতৎ নৌমি ক্ৃষ্ম্বরূপম্‌ 
শরীপ্রীচৈতত্তচরিতামৃতের মন্গলাচরণে গ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী 
গৌরতত্বের পরিচায়ক নিম্নলিখিত শ্লোকটা শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের 
কড়চা হইতে উদ্ধত করিয়াছেন । 
রাধ! রুঝ্প্রণয়বিকৃতি হণদিনীশক্তিরম্মা-: 
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্ৰকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবদ্যতিস্থবলিতং নৌমি কষণস্বর্ূপম্‌ ॥ 

_ শ্রীরাধিকা হইতেছেন শ্রীকৃ্চপ্রেমের বিকার-( গাঢ়তম অবস্থা-) 
স্বরূপা ; স্থৃতরাং শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি। এজন্য 
(শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ ) তাহারা (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ) 
হইতেছেন একাত্মা ; কিন্তু একাত্মা হইয়াও অনাদ্দিকাল হইতে তাহার! 


৮ জ্রীশ্রীগৌর-তত্ত 


গোলোকে পৃথক্‌ দেহ ধারণ করিয়া আছেন । এক্ষণে ( কলিযুগে ) 
সেই ছুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রীচৈতন্ত-নামে প্রকট হইয়াছেন । সেই 
রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্তকে আমি নমস্কার করি। 
এম্থলে এই গ্লোকের একটু আলোচনা করা হইতেছে। শ্লোকে 
হ্াদিনীকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলা হইয়াছে; তাই শক্তির কথা নিয়াই 
আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে । 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং গোপালতাপনী-আদি শ্রুতিতে প্রীকুঞ্ণকেই 
পরত্র্ বলা হইয়াছে । শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরত্রহ্ষের অনস্তশক্তি 
আছে এবং তাহার শক্তি স্বাভাবিকী। 
পরাহন্ত শঞ্জি বিবিধৈব শ্রয়তে 
-স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬1৮ 
স্বাভাবিকী-শব্দে অবিচ্ছেন্বত্ব বুঝার । দাহিকাশক্তি হইতেছে অগ্নির 
স্বাভাবিকী শক্তি; অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা 
যায় লা। গন্ধও হইতেছে মুগমদের স্বাভাবিকী শক্তি; নুগমদ হইতে 
তাহার গন্ধকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তদ্রপ, পরব্রন্ধ গ্রীক হইতেও 
তাহার শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; এজন্যই তাহার শক্তিকে স্বাভাবিকী 
বলা হইয়াছে । অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনের মধ্যে রাখিয়া দিলে লোঁহও 
দাহিকা শক্তি লাভ করে) ইহা লৌহের স্বাভাবিকী শক্তি নহে; 
আগুনে দেওয়ার পূর্কো লৌহের দাহিকাশক্তি ছিলনা, আগুন হইতে 
সরাইয়া আনিলেও কতক্ষণপরে লৌহের দাহিকাশক্তি থাকে না। এই 
দাহিকা শক্তি আগুন হইতেই লৌহে সঞ্চারিত হয়, পরে তিরোহিত 
হইয়া যায়; ইহা হইতেছে লৌহের আগস্তকী শক্তি এবং ইহা সামরিকী । 
পরর্র্গ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এইরূপ আগন্তকীও নহে, সাময়িকীও নহে। 
শ্ীকঝের শক্তি নিত্য এবং স্বাভাবিকী । 
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. যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটা শক্তি প্রধান 
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি হইতেছে চেতনাময়ী- 
শক্তি-_জড়শক্তির বিরোধী ; আর মারাশক্তি হইতেছে জড়রূপা 
শক্তি--চিদ্বিরোধী। আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ সন্বন্ধ, চিচ্ছক্তি ও 
জড়-মার়াশক্তির মধ্যেও সেইরূপ সন্দ্ধ; চিচ্ছক্তি আলোক-স্ব্বপা এবং 
মায়াশক্তি অন্ধকারস্বরূপা । যেখানে আলোক, সেখানে যেমন অন্ধকার 
থাকিতে পারেনা, তদ্রপ যেস্থলে চিচ্ছক্তি বা সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌ 
সেন্বলেও মারাশক্তি থাকিতে পারে না। মায়াশক্তি ভগবান্‌ হইতে 
বাহিরে থাকে বলির! ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। 

চিচ্ছক্তি পরক্রন্মের ব| স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে: 
বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে এবং জড়-বিরোধী বলিয়৷ ইহাকে 
অন্তর্া শক্তিও বলে-_বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে পার্থক্য্থচনার্থ। 
উল্লিখিত তিনটা শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বালয়া ইহাকে 
পরাশক্তিও বলা হয়। 

জশবশক্তিও চিদ্রপা | মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি ভগবানের মধ্যে 
থাকে না। তথাপি, ভগবান্ই তাহাদের অস্তিত্বের মূল বলিয়া এবং 
ভগবান্‌ কর্তৃকই তাহারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ভগবানের সহিত 
তাহাদেরও অবিচ্েস্ত সম্বন্ধ ; তাহারাও ভগবানের স্বাভাবিকী শক্তি। 
চিনদ্রপা জীবশক্তির অংশই জীব ; অবস্থা-বিশেষে জীব চিন্ময় ভগবদ্ধামে 
যাইতে বা থাকিতে পারে ; কিন্তু মায়াশক্তি কখনও চিন্ময় ভগবদ্ধামে 
যাইতে পারেনা । প্রারুত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াশক্তির কার্য্যস্থল ৷ 

স্বরূপ-শক্তির তিনটা বৃত্তি__সন্ধিনীশক্তিঃ সম্বিৎশ্‌ক্তি এবং হলাদিনী- 
শক্তি। পরক্রঙ্গ শ্রীকৃঞ্ণ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। তাহার সং-অংশের শক্তিকে 
বলে সন্ধিনী শক্তি বা সত্বাসম্বন্ধিনী শক্তি ; সন্ধিনীদ্বার ভগবান্‌ নিজের: 
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এবং অপর সকলের অস্তিত্ব রক্ষা করেন'। ভগরদ্ধামাদিও সন্ধিনী 
শক্তিরই বিলাস ; এজন্য ইহাকে আধার-শক্তিও বলা হয়। তাহার চিৎ- 
অংশের শক্তিকে বলে সন্বিং-শক্তি ; ইহা জ্ঞানময়ী শক্তি; এই সম্বিৎ 
শক্তিদ্বারা ভগবান্‌ নিজে জানেন এবং অপরকেও জানান । আর, তাহার 
আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনী (বা আনন্দদায়িনী ) শক্তি । এই 
হ্লাদিনীদ্বারা ভগবান্‌ নিজেও আনন্দ অন্থুভব করেন এবং ভক্তগণকেও 
আনন্দ দান করেন। “স আনন্দায়তি। শ্রুতি |” 

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সব্বিং এই তিনটী শক্তিকে পরস্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন করা যায় না; যেহেতু, তাহারা একই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি 
যেস্থলে ইহাদের কোনও একটা থাকিবে, সেস্থলে অপর ছুইটাও 
থাকিবেই ; তবে তাহাদের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে। যখন 
স্বরূপ-শাক্তিতে সন্ধিনীর প্রাধান্ত অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে সন্ধিনী- 
প্রধান স্বরূপশক্তি বলা হয়। স্বরূপ-শক্তিকে শুদ্ধসত্বও বলা হয়; 
হতাং সন্ধিণী-প্রধানা স্বরূপশক্তিকে সন্ধিনীপ্রধান শুক্গসত্বও বলা হর; 
সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধস্বকে সাধারণতঃ কেবল সন্ধিনী শক্তিও বলা হয়। 
এইরূপে সন্বিংপ্রধানা স্বরূপশক্তিকে (বা সন্ষিৎপ্রধান শুদ্ধসত্বকে ). 
সাধারণতঃ কেবল সন্বিং-শক্তি এবং হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিকে 
সাধারণতঃ কেবল হ্লাদিনী শক্তিও বল! হয়। 

উপরে উদ্ধত স্ব্প-দামোদরের প্লোকে হ্লাদিনী-শব্দে হ্লাদিনী- 
প্রধান! স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝাইতেছে। 

কঁষঃপ্রণয়-শব্দে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে বুঝায়-_যেই প্রেমের বিষয় 
হইতেছেন শ্রকষ্*, সেই প্রেম ।' ককে্ি়-ভ্রীতিইচ্ছাকে বলে প্রেম 
কষ ্খৈক-তাৎপর্ধ্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম; ইহাতে স্বস্থখ- 
বাসনার বা স্বীয় ছুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার গ্বমান্রও নাই। ইহা প্রাকৃত 
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8AM 
মনের বৃত্তি নহে 7 বস্তুতঃ প্রেম হইতেছে হলাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির 


(বা হ্লাদিনীর ) বৃত্তিবিশেষ ! শ্লোকস্থ বিকৃতি-শব্দে বিকার বুঝায় । 
ুগ্ধের বিকার যেমন ক্ষীর, সেই রকম বিকার-__ঘনীভূত অবস্থা ৷ 
প্রীরাধা হইতেছেন__কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। তাহা কিরূপ» 
কবিরাজগোস্বামী তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইরা বলিয়াছেন 


হ্লা্দিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব । 
ভাবের পরমকাষ্টা নাম মহাভাব ॥ 
মহাভাব-্বরূপ! শ্রীরাধাঠাকুরাণী। 
সর্বগুণ-থনি কষকাস্তা-শিরোমণি ॥ 
ইট, চঃ ১৪1৫৯-৬০ 
_হলাদিনীর ঘনীভূত অবস্থার নাম প্রেম । প্রেম ঘনীভূত বা গাঢ় 
হইতে হইতে কয়েকটা স্তর অতিক্রম করিয়া যার ; প্রেমের প্রথম গাঢ় 
অবস্থার নাম স্নেহ ; নেহও ঘনীভূত হইতে হইতে ক্রমশঃ মান, প্রণয়, 
রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব নাম প্রাপ্ত হয়। মহাতাবও আবার 
গাঢ় প্রাপ্ত হইয়া মোদন ও মাদন নামে অভিহিত হয়। মাদনাখ্য 
মহাভাবই হইল সৰ্ব্বোচ্চতম স্তর । তাহা হইলে দেখা গেল, প্রেমের 
বিশেষরূপে গাঢ় অবস্থার নাম হুইল ভাব-_প্রেমসার ভাব” ; আবার 
ভাবেরও চরম গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত স্তরের নাম হইল মহাভাব-“ভ নে পরম 
কাষ্ঠা নাম মহাভাব”। পরম- -কাঠা-শব্দে ভাবের চরমতম-বিকাশ বা! গাঢ়তম 
স্তর মাদনাখ্য-মহাভাবকেই বুঝাইতেছে ; যেহেতু, কৃ্ণপ্রেমের সর্ধোচ্চতম 
স্তরের নাম মাদন-_মাদনাখ্য মহাভাব ; ইহাতেই প্রেমবিকাশের 
পরাকাঠা । প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া মাদনাখ্য মহাভাব পধ্যন্ত-_ প্রেমের 
এই সমস্ত স্তরই যখন স্বরূপতঃ হ্লাদিনীরই গাঢ়ত্বপ্রাপ্ বিভিন্ন স্তর, 
তখন সমস্ত স্তরই_হৃতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবও__হইতেছে স্বরূপতঃ 
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হ্লাদিনীই। শ্ররাধা হইতেছেন এই মাদনাখ্য-মহাভাব-্বরূপা ; সুতরাং 
'শ্রীরাধাও হইতেছেন স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি। 
প্রশ্ন হইতে পারে--শ্রীরাধা হইলেন মূর্ত বিগ্রহ ; তিনি কিরূপে 
হলাদিনী শক্তি হইতে পারেন? উত্তরে বলা যায়, শক্তির ছুই রূপে 
অবস্থিতি__কেবল শক্তিরূপে অমুর্ভ ; আর শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত । 
শ্রীরাধা হইতেছেন -শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, মহাভাবরূপ হলাদিনী-শক্তির 
সুরত বিগ্রহ এবং মহাভাবের অধিষঠত্রী; শ্রীরাধাই মূর্ত মাদনাখ্য-মহাভাব ; 
মাদনাখ্য মহাভাবের সমস্ত প্রভাব এবং মহিমা শ্রীরাধাতেই বিরাজিত। 
এজন্যই বলা হইয়্াছে__-“মহাভাক-্বরূপ! শ্রীরাধাঠাকুরাণী”। এপর্যন্ত 
'শ্লোকন্থ “রাধা কৃকঃপ্রণর-বিকৃতি হলাদিনী”-অংশের অর্থ কর! হইল । 
এক্ষণে শ্লোকস্থ “অন্মাৎ তৌ একাস্মানৌ”-অংশের অর্থালোচনা করা 
হইতেছে। অস্মাৎ_-এই হেতু; শ্রীরাধা প্রকুঞ্চের হলাদিনী শক্তি 
বলিয়া ৷ তৌ__ভাহারা দুই জন, শ্ররাধা ও শ্রীরুঞ্চ এই ছুই জন। 
একাত্মানৌ__একই স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিমান পরস্পর হইতে 
অবিচ্ছেন্ত বলিয়! তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ থাকিতে পারেন! ; শক্তি 
ও শক্তিমান্‌ উভয়ে অবিচ্ছেগ্রভাবে মিলিয়া একই বন্ত বা একই ্বরূপ- 
রূপে অবস্থিত থাকে; যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি একত্রেই 
অবস্থান করে। তত্দরপ, শ্রীরাধা শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্‌ বলিয়া 
তাহারা উভয়ে একই স্বরূপ- একাত্মা ৷ 
রাধা পূর্ণশক্তি, কৃধঃ পূর্ণ-শ ক্রিমান্‌ 
দুই বন্ত ভেদ নাহি শান্্-পরমাণ ॥ 
যুগমদ, তারগদ্ধ_-যৈছে অবিচ্ছেদ | 


অগ্নি-জালাতে যৈছে নাহি কভুভেদ॥ 
রাধা কষ এছে সদা একই স্বরূপ । 


শ্রীচৈ, চ, ১131৮৩-৮৫ 
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কিন্ত “একাত্মানৌ A ও গ্রকৃঞ্ণ একই স্বরূপ হইলেও 
“্ভূবি পুরা দেহতেদং গতৌ তৌ”-_পুর! (অনাদি কালেই ) ভুকি 
(তাহাদের নিত্যলীলাস্থল গোলোকে ) তৌ (তীহারা__শ্রীরাধা 
ও শ্রীরঞ্চ ) দেহভেদং গতৌ৷ (ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া__শ্রীরাধা ও 
শ্রীরুষ্ণ, এই দুই বূপে__বিবাজিত)। একই স্বরূপ হইয়াও কেন 
তাহারা অনাদিকাল হইতে ছুই দেহে বিরাজিত? রস-আম্বাদনের 
নিমিত্ত । 
শ্রতিতে পরব্রদ্ধ শ্রীকঞ্চকে রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে, “রসো বৈ 
সঃ।” রস-শব্দের দুইটী অর্থ__রস্ততে আস্বাগ্তে ইতি রসঃ, আর, 
রসয়তি আন্বাদরতি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহাও 
রস ; আর যিনি আস্বাদন করেন, তিনিও রস-__রস-আস্বাদকঃ রসিক । 
পরব্রন্ধ শ্রীরুষ্ণ “রসন্বরূপ” বলিয়া পরম আস্বাদ্ধ এবং পরম আসত্বাদকও ৷ 
তিনি আঙ্কাদন করেন ভক্তের প্রেমরস-নির্ধ্যাস ; প্রেমরস-নির্ধযাস 
উৎসারিত হয় লীলাতে ৷. লীলা অর্থ ক্রীড়া, খেল1। ক্রীড়া একাকী 
হর না, ক্রীড়ার সঙ্গী চাই। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন_-“স একাকী 
রমতে ৷ মহোপনিষৎ॥” লীলারস আত্বাদনের জন্যই পরব্রহ্গ শ্রীকৃঞ্ণ 
প্রথমে ছুই হইলেন- শ্রীরাধা ও শ্রীক্চ ; তাহাও অনাদিকালে ৷ 
রস আস্বাদনের জন্য অনাদি কাল হইতেই তিনি এই ছুই রূপে. 
বিরাজিত। 
রাধারুষ্ণ এক আত্মা, ছুই দেহ ধরি । 
অন্তোন্ে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥ 
রাধা কৃষ্ণ এছে সদা একই স্বরূপ । 
* লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ 
_প্ৰীচৈ, চঃ ১1818৯১৮৫ »ঘ 


১৪ জ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


লীলারস আম্বাদনের জন্য রসিক-শেখর পরব্রঙ্ শরণ কেবল যে 
দুই হইয়াছেন, তাহা নহে; এই ছুইই আবার বহুও হইয়াছেন। শ্রুতি 
তাহাকে “সব্বরসঃ__-অখিল-রসামুত-বারিধি বলিয়াছেন । তিনি “সর্বব- 
রসঃ* বলিয়া সমস্ত রস-বৈচিত্রীই তাহাতে বর্তমান ; বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর 
আস্বাদনের জন্য রসিকশেখর নারারণ-রাম-নুসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ- 
স্বরূপরূপেও অনাদি কাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। বিভিন্ন 
ভগবতস্বরূপ হইতেছেন বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর মূর্তব্ূপ। বিভিন্ন রস- 
বৈচিত্রী যেমন তাহারই মধ্যে অবস্থিত, তাহাদের মূর্তরূপ বিভিন্ন ভগবৎ- 
স্বরূপও তীহারই মধ্যে অবস্থিত। তিনি-«একই বিগ্রহে করে.নানাকার 
রূপ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২/৯/১৪১।৮ শ্রুতি বলিয়াহেন_-“একোহপি সন্‌ 
যো বহ্ধাবভাতি ॥ গোপাল-তাপনী ।”» আর, শ্ররাধাও তত্তৎ-ভগবত- 
স্বরূপের কান্তাবূপে আত্মপ্রকট করিয়া! আছেন। ব্রজের অনন্ত কৃষ্ণ- 
কান্তা গোপন্ুন্দরীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণণ সকলেই 
'শ্রীরাধার বিভিন্ন বূপবিশেষ । 
যাহা হউক, লীলারস আম্বাদনের জন্য একই তত্ব বে শ্রীরাধা ও 
পরীকব-_এই দুই রূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছেন, সেই ছুইই-__প্ীরাধা এবং 
শ্রীকব্ূই__আবার ক্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্ত নামে এই কলিতে প্রকটিত 
হইয়াছেন। “চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তন্বর ৈক্যমাপ্তম।৮ শ্ীরাধা 
ও শরীক এই উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া এক স্বরূপ হইয়া গ্রীচৈতন্ত 
হইয়াছেন । ইহাও অবশ্ঠ অনাদিকালে ; এই কলিতে ব্রঙ্গাণ্ডে প্রকট 
হইয়াছেন মাত্র। 
সেই ছুই এক এবে চৈতগ্তগোসাপ্রি 
রস আত্বাদিতে দৌহে হৈলা এক ঠাই ॥ 


ৰচে, চ১ ১৪1৫০ 
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পূর্বে বলা হইয়াছে; একই তত্ব “লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 
শ্রীচৈ, চ, ১৪1৮৫ ॥৮ ; আবার এস্থলে বলা ছইল-_“রস আম্বাদিতে 
দৌহে হৈলা একক্নপ।”৮ ইহার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই_এক 


জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য ছুই হইয়াছেন ; আর এক জাতীয় রস 
আস্বাদনের জন্য দুইই আবার এক হইয়াছেন । 


ট্ররাধা ও প্রীকৃষ্ণ এই ছুই রূপে যে লীলা” তাহাতে শ্রীক্রঞ্চ হইতেছেন, 
শ্রীরাধার প্রেমের বিষয়মাত্র, আর শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমের আশ্রয় । 
এই লীলাতে প্রেমের বিষয়রূপেই শ্রীক্চ লীলারস আস্বাদন করেন; 
শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রররূপে যে রসের আঙ্বাদন পাওয়া যায়, এই 
লীলাতে শ্রীকুঞ্চ সেই রসের আস্বাদন পায়েন না । পরীক্ষণ হইলেন"! 
প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহ। আর শ্রীচৈতত্তরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের 
এক্যবশতঃ শ্রীচৈতন্ত শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হুইরাছেন। শ্রচৈতন্ত 
হইতেছেন প্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয়-প্রধানস্বরূপ | এই ম্বপে তিনি 
রাধাপ্রেমের আশ্ররন্ূপে রস আস্বাদন করেন। প্রেমের বিষয়রূপে 
আহ্বাদনীয় রস এবং প্রেমের আশ্রররূপে আস্বাদনীয় রস__এই দুই বস্ত 
হইল ভিন্ন জাতীর। রসিক-শেখর শ্রীক্ক্চ প্রেমের বিষয়রূপে রস 
আস্বাদন করেন শ্রীশ্রীরাধাকঞ্চের ব্রজলীলায় ; আর আশ্রয়রূপে রস 
আস্বাদন করেন প্রীচৈতন্যর্ূপে নবদ্ীপ-লীলার ৷ পরবর্তী আলোচনার 
এই বিষয়টী আরও পরিস্ফুট হইবে । 

যাহা হউক, শ্লোকে বলা হইয়াছে শ্রীচৈতন্ত হইতেছেন শ্রীরাধা ও 
শ্রীরুষ্ণের এঁক্যপ্রাপ্ত-স্বরূপ । কিন্তু আবার তাহাকে “রাধাভাবছ্যুতি- 
সুবলিত কৃক্চস্বরূপ” বলা হইল কেন? “্রাধাভাব-ছ্যুতি- 
কৃক্কন্বরূপ” বলিলে মনে হয়, শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ 


গ্রচৈতন্ত হইয়াছেন-_উভয়ের এক্যপ্রাণ্তির কথা যেন তাহাতে থাকে না । 
ইহার তাৎপর্য্য.কি? 


১৬ শ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


“রাধাভাবদ্যুতি-স্থবলিত*-শব্দেই শ্রীরাধার সহিত এক্যপ্রাপ্তি স্থচিত 
হইতেছে ; যেহেতু, এঁক্যপ্রাপ্ত না হইলে শ্রীরাধার ভাব প্রেম ) এবং 
দ্যুতি (কান্তি) গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে না। তাহার হেতু এই ৷ 
বস্তুতঃ ভাবই স্বরূপের বৈশিষ্ট্য। স্বরূপ হইল ভাবেরই মূর্ত রূপ । 
একই স্বয়ংভগবান্‌ শীকৃষ্ণ কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে 
বিরাজিত। একই শ্রীরাধা কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন কান্তাশওি রূপে 
বিরাজিত। ভাবকে বাদ দিয়া স্ববপের কল্পন। করাও. চলে না । 
স্বব্ূপকে বাদ দিয়া ভাবকেও গ্রহণ করা চলে না.। স্বরূপকে গ্রহণ 
করিলেই স্বরূপের ভাব এবং কান্তিকেও গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে । 
স্বরূপকে ঘাদ দিয়া যদি কেবল ভাবগ্রহণ সম্ভব হইত, তাহা হইলে 
ব্রজলীলাতেই শ্রীরাধার পৃথক্‌ সত্বা রক্ষা করিরাও তাহার ভাব গ্রহণ 
করিয়! শ্রীরু্ণ আশ্রয়জাতীয় রস আস্বাদন করিতে পারিতেন। তাহাতে 
এক ব্রজেই বিষরজাতীয় এবং আশ্রয়জাতীয়_এই উভয়জাতীয় রসই 
আস্বাদন করা সম্ভব হইত। তাহা সম্ভব নয় বলির়াই শ্রীরাধার ভাব 
(প্রেম) গ্রহণের জন্ শ্রীকষ্চকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক 
হইতে হইয়াছে। গোৌরাঙ্গী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়াছেন বলিয়াই 
শ্ৰীক শ্রীরাধার গোৌরকান্তিবারাও সুবলিত হইয়াছেন। শ্রীরাধা স্বীয় 
গৌর অঙ্নদ্ারা শ্রীক্কষঞ্কে যেন সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। হৃদয়ে শ্রীরাধার ভাব লইয়া এবং অঙ্গে গৌরাঙ্গী 
শ্ররাধাদারা আচ্ছাদিত বা আলিঙ্গিত হইয়াই শ্রীরুঞ্চ শ্রীচৈতন্য 
হুইয়াছেন। 

“রাধাভাবদ্যুতিস্বলিত”-শব্ধে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে_ 
শ্রীচৈতন্তের বর্ণ গৌর ; তিনি অন্তঃকঞ্চ বহির্গোঁর | 

“রাধাভাবছ্যুতিন্্বলিত”-শব্ের আর একটা ব্যঞ্জনাও আছে; তাহা 
হইতেছে এই | শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; শক্তির স্বরপান্থুবনধী 


€11০% 
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কর্তব্য হইতেছে শত্তিমানের সেবা । শ্রীরাধার কর্তব্যও হইতেছে শক্তিমান্‌ 
শ্রীকঞ্চের সেবা । শ্রীকৃষ্ণের বাগ্রাপুত্তিরপ সেবাই তিনি করিয়া থাকেন । 
কষ্ণবাঞণপুত্তিবপ করে আরাধনে । 
অতএব রাঁধিকানাম পুরাণে বাখানে ॥ 
_ শ্রীচৈঃ চ, ১81৭৫ : 

সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন ভক্তভাবময়ী। তীহার ভাবও হইল ভক্তভাব। 
এতাদৃশী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া তাহার ভাব অঙ্গীকার করিয়া! 
শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্তও ভক্তভাবময় ; স্বয়ং- 
ভগবান্‌ হইয়াও তিনি ভক্তভাবময়_ইহাও “রাধাভাবদ্যুতিস্থবলিত”- : 
শব্দের একটা ব্যঞ্জনা ৷ 

শ্লোকস্থ “শুচৈতন্য” শব্দেরও একটা ব্যঞ্জন! আছে" বলিয়া মনে হয়। 
ঞ্রীচৈতন্ত”-শব্ব হইতেছে শ্শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত”শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার । 
এশ্রীকষ্ণচৈতন্য” হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ত্যাসাশ্রমের নাম। স্থতরাং 
রাধাকুঞ্চ-মিলিতন্বরূপ শ্রীচৈতন্য যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, “চৈতন্য” 
শব্দে তাহাই যেন ধ্বনিত হইতেছে । : 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে- শ্রীরাধা ও শ্রীরু্ণ হইতেছেন ছুই পৃথক্‌ 
স্বরূপ। তাহারা কিরূপে মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইলেন? 

মূল ধোকেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি 
হইলে তাহাদের দেহের এঁক্য সম্ভব হইতে পারেনা, এক জনের ভাবও 
অপরের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়না । কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীক 
পরস্পর হইতে ভিন্ন নহেন ; গ্লোকে বলা হইয়াছে_ তাহারা “একাত্ম” 
__একই স্বরূপ ; একই স্বরূপ বলিয়াই তাহাদের এঁক্য সম্ভব হইয়াছে। 


যাহা হউক, “রাধা কৃক্ঃপ্রণয়বিকৃতি:৮-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লিখিত 
আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার মর্দন হইতেছে এই 
২ 


১৮ প্রীপ্রীগৌর-তত্ 


(৯ শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহা ; 
(২) শ্রীরাধা ও ্রক্্জ একাত্মা ; (৩) একাত্মা হইয়াও এক জাতীয় রসের 
আন্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতে তাহারা গোলোকে ছুই রূপে 
বিরাজিত ; (8) আর এক জাতীয় রসের আম্বাদনের জন্য তাহারা 
উভয়ে মিলিয়া এক হইয়! একই বিগ্রহে এ্রচৈতন্য হইয়াছেন; 
(৫) শ্রীচৈতন্ত রাধাভাব-কান্তিযক্ শ্রীরুঞ্ণ ; (৬) শ্রীচৈতন্তের বর্ণ শ্রীরাধার 
বর্ণের ন্যায় গৌর ; (৭) চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। 
এইরূপে দেখা গেল, “রাধা ক্বঞ্চপ্রণয়বিকৃতিঃ”-ইত্যাদি শ্লোকে 
হৃত্রাকারে গৌরতত্বের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
এই শ্লোকটি শ্রীপাদ স্বরূপদ্ামোদরের কড়চা হইতে কবিরাজ- 
গোস্বামী নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাই এই শ্লোকে গৌরতত্ব- 
সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের 
উক্তি। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে, গৌরতত্ব-সনবন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর যাহা 

বলিলেন, তাহা কি তাহার নিজস্ব অভিমত, না কি ইহার কোনও 
শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে। বদি ইহা তাহার নিজস্ব অভিমত হয়, তাহা! 
হইলে শান্ত্রজ্ঞ সুধীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন কিনা সন্দেহ। কোনও 
মহাপুরুষকে ভগববায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হইতে পারে, তদুদ্দেণ্ে 
ব্যাপকভাবে প্রচারকার্ধ্যও চালাইয়া যাওয়া হইতে পারে ; কিন্তু তাহার 
ভগবত্বাসব্বন্ধে শান্্-প্রমাণ না থাকিলে এরূপ চেষ্টা ও প্রচারের বিশেষ 
কোনও মূল্য থাকিতে পারে না| “রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিক্ৃতিঃ”-ইত্যাদি 
শ্লোকে শ্রীপাদস্বরূপদামোদর যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে শান্তর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
আছে কিনা $= 
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(ক) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ; শ্রীরাধা প্রেমঘন-বিগ্রহা । 

(খ) শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা। 

(গ) একাত্মা হইয়াও শ্রীরাধা ও শ্রীরুঞ্ক অনাদিকাল হইতেই 
ছুই রূপে অবস্থিত এবং লীলায় বিলসিত। 

(ঘ) গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের অস্তিত্বের কথা । 

(ঙ) সেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ শরীরাধা ও গ্রকুঞ্চের একক প্রাপ্ত 
স্বরূপ । 

(চ) গৌরবর্ণ স্বরংভগবানের কথা শাস্ত্রে থাকিলেও তিনি ব্রঙ্গাণ্ডে 
অবতীর্ণ হয়েন কিনা, হইলে কোন্‌ যুগে অবতীর্ণ হয়েন। 

(ছ) স্বয়ংভগবানের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শাস্ত্রে আছে কি ন!। 

(জ) গৌরবর্ণ ভগবানের ভক্তভাবের কথা শাস্ত্রে আছে কিনা । 

(ঝ) গৌরবর্ণ স্বরংভগবানের কথা এবং ব্রদ্মাণ্ড তাহার অবতরণের 
কথা শাস্ত্রে থাকিলেও শচীনন্দন হ্রচৈতন্যদেবই যে সেই গৌরবর্ণ স্বয়ং- 
ভগবান্ঃ তাহারই বাঁ প্রমাণ কি? 

এক্ষণে এ-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে । এই 
আলোচনায় দেখা যাইবে, শরীপাদ স্বরূপদামোদর যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
শাস্ট্োক্তিরই সারমর্ম ; ইহা! তাহার নিজস্ব অভিমত নহে। 


্রীরাধার রুষশক্তিত্ব ও প্রেমঘন-বিগ্রহত্ব 


পল্লী 


আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি- 
স্তাভি এব নিজরূপতর! কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
_ ব্রঙ্গসংহিতা ৫1৩৭ 
_ ব্রহ্মা বলিতেছেন, রি (সকলের পরম প্রিয়) যে 
গোবিন্দ__আনন্দচিন্ময়-রসদ্ধার! প্রতিভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধাঃ 
স্বীয় স্বরূপশক্ভতি-হ্লাদিনী-ন্বরূপা ব্রজদেবীগণের সহিত গোলোকে বাস 
করিতেছেন--সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ।” 
এই শ্লোকের টাকার শ্রাপাদ জীবগোস্বামী বিশেষ বিশেষ শব্দের যে 
অর্থ করিয়াছেন তাহা এই । আনন্দ-চিন্মররসঃ__পরম-প্রেমমর় উজ্জবল- 
নামা-_পরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত উজ্জল রস ( অর্থাৎ কান্তারস ) ; কান্তা- 
প্রেম__মহাভাব। শ্রশ্রীচৈতন্তছরিতামুতও বলেন-_“আনন্দ-চিন্ময়রস 
প্রেমের আখ্যান ॥ ২৮১২২ ॥৮ অর্থাৎ প্রেমেরই একটা প্রতিশব্দ হইতেছে 
“আনন্দচিন্ময়রস 1» নিজরূপতয়া__স্বদারতেনৈব-_স্বীয় কান্তারপে । 
শ্রুতিও বলেন__-“অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোগীনাং পতিরেব সঃ ৷ __শ্রীরুঝণ 
গোপীদিগের নিত্য-পতি |” কলাভিঃ__হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তিরপাভিঃ; 
সেই কষ্ণকান্তা গোপনুন্দরীগণ হইতেছেন হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিরপা ৷ 
উল্লিখিত প্লোকে ব্ৰহ্মা বলিলেন, শ্রীগোবিন্দ স্বীয় নিত্যকান্তা 
গোপন্ুন্বরীদিগের সহিত গোলোকে বিরাজিত ; গোঁপস্ুন্দরীগণ-_ 
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সুতরাং শ্রীরাধাও__হইতেছেন হ্লাদিনী-শক্তিত্বরূপা এবং তাহারা 
“আনন্দ চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা”, প্রেম-বিভাবিতা । বিভাবিত-শব্দের 
ছুইটী অর্থ হয়-_গঠিত এবং বিশেষরূপে ভাবিত (পানের বা স্বৃত- 
কমলের রসে বটাকা যেমন ভাবিত হয়, তদ্রপ )। তাহা হইলে 
গোপসুন্বরীগণ হইতেছেন_ প্রেমদ্বারা গঠিতা, প্রেমঘন-বিগ্রহা এবং 
তাহাদের দেহও প্রেমরসের দ্বারা বিশেষরূপে ভাবিত, তাহাদের দেহের 
প্রতি অথুপরমাণু প্রেমরসে পরিনিষিক্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামূতও বলেন__ 
“প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত ॥ ২।৮।১২৪ ॥% 
এইরূপে ব্রদ্মসংহিতার প্রমাণে জানা গেল-শ্রীরাধিকাদি গোপ- 
হুন্মরীগণ শ্রীকঝেরই হ্লাদিনী-শক্তি, শ্রীকুঞ্ণের নিত্যকান্ত। এবং প্রেম- 
ঘনশবিগ্রহা । 
উজ্জলনীলমণিও বলিয়াছেন- -শ্রীরাধা মহাভাব-ন্বরূপা । 
তয়োরপ্যুভয়োর্ধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা । 
মহাগাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ 
_ ্লীরাধাপ্রকরণ | ২ 


গ্রপ্ীচৈতন্থচরিতামূত বলেন-_ 
কষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার চিতেন্ত্রির কায়। 
কৃঞ্চ-নিজশক্তি রাধা-_ক্রীড়ার সহায় ॥ 
্‌ ১৪1৬১ 
শ্রীরাধিকাদি যে শ্রীক্চের শক্তি, শ্রুতিও তাহা৷ বলিয়া গিয়াছেন। 
“্রাধাগ্তাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ ॥৮-__“ক্মরতি ৮৮-_এই ২৩1৪৫ বেদাত্তস্ত্রের 
গোবিন্দভাম্যে এবং সিদ্ধান্তরত্ব-গ্রন্থের ২২২ অনুচ্ছেদে ধৃত অথর্ব- 
বেদান্তর্গত পুরুষ-বোধিনী-শ্রতি-বচন | 


২২ প্রীপ্রীগৌর-তত্ত 


শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, পদ্মপুরাণ পাতালথণ্ড হইতেও 
তাহা জানা যায়। শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন-__ 
-_রাধিকা পরদেবতা | 
সর্বলক্ষমী-স্বরূপ! সা কৃষ্ণাহলাদ-স্বরূপিণী ॥ 
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হলাদিনীতি মনীষিভিঃ ॥ 
--”৫০1৫৩-৪ 
বৃহদৃগৌতমীয় তন্ত্ও বলেন__ 
দেবী কথ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা | . 
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ 


০০০০০ শী 


ত্রীত্রীরাধারুষ্ণের একাত্মতা 


এ 0টি 


পদ্পপুরাণ পাতাল-খণ্ড হইতে জানা যায়, গ্রীশিব নারদকে 
বলিতেছেন £_ 
} রাধিকা পরদেবতা | 
সা তু সাক্ষান্মহালদ্দীঃ কঞ্টোনারার়ণঃ প্রভুঃ 
নৈতয়োবিগ্থতে ভেদৎ স্বন্নোহপি মুনিসত্তম ৷ 
--৫০1৫৩--৫৫ 
_স্প্রীরাধ! পরদেবতা । * = | শ্রীরাধা সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী 


এবং শ্রীরু্ণ সাক্ষাৎ প্রভু নারারণ। ইহাদের মধ্যে স্বল্নমাত্র ভেদও 
নাই ( ইহারা একাত্মা )। 


প্রীপ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতা ২৩. 


উক্ত পুরাণে আরও দেখা যায়, শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন 
অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে ॥ . 
অহঞ্চ বানুদেবাখ্যো নিত্য-কামকলাত্মকঃ। 
সত্যং যোবিৎস্বর্ূপোহহং যোষিচ্চাহং সনাতনী ॥ 
অহঞ্চ ললিতাদেবী পুংরূপা! কৃষ্চবিগ্রহা । 
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥ 
-78818৪---৪৬ 
_ হাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতা দেবী। 
নিত্যকামকলাত্মক বাস্থদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীম্বরূপ ; 
আমিই সনাতনী নারী এবং আমিই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ । হে নারদ, 
শ্রীকষ্চে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। 
পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডে দেখা যায়, পার্কতীর নিকটে শ্রীশিব 
শ্রীরাধিকাকে “কষ্কাত্বা**_প্রীকুষ্জের আত্মন্বর্ূপিণী__বলিয়াছেন। 


শ্রীরাধা ও শ্রীকুঞ্চ যে একাত্মা, একই স্বরূপ? উল্লিখিত শান্্প্রমাণ 
হইতেই তাহা জানা যার । পরবর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধত নারদপঞ্চরাব্র- 
বচন হইতেও তাহা জানা যায়। 


আপ 


অনাদিকাল হইতে রাধারুক্ের দুইরূপে অবস্থিতি 


সই, 


একাত্মা হইয়াও শরীশ্রীরাধাকক্চ যে অনাদিকাল হইতেই ছুইরূপে 
বিরাজিত, নারদপঞ্চরাত্র হইতে তাহা জানা যায়। 
দ্বিভজঃ সোহপি গোলোকে বভ্রাম রাসমগুলে । 
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদণ্ঠামনুন্দরঃ ॥ 
| না, পঃ রা ২৩২১ 
এক ইশঃ প্রথমতো দ্বিধারপো বভুব সঃ। 
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিঃ ॥ 
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ গ্রামঃ সগ্ডণো নিগুণঃ স্বয়ম্‌। 
তাং দুই সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত,ং সুগ্ততঃ ॥ 
না, পঃ রা ২৩।২৪-২৫ 
_সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্তামুনদর দ্বিভুজ পরমাত্মা 
গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একমাত্র ইশ্বর প্রথমে ( অনাদি 
কালে) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন--তীহার একভাগ স্ত্রীরপ হইল; 
ইহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু্ৰীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি ) বলে এবং অপর ভাগে 
তিনি স্বয়ং পুরুষ-রূপে রহিলেন ৷ তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্ঠামকান্তি, সণ্ুণ 
( অপ্রার্ুত গুণবিশিষ্ট ) এবং নিগুণ ( প্রাকৃত গুণ হীন); তিনি সেই 
হন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাহার সহিত লীলা করিতে উদ্বত 
হইলেন । 
আরও বলা হইয়াছে_ প্ীকু্চ যেমন ত্র্স্রূপ এবং প্রকৃতির অর্তীত, 
শ্রীরাধাও তেমনি ব্গস্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত । 


গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা ২৫ 


যথা ব্রন্স্বরূপশ্চ শ্রীকৃঝঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
তথা ব্র্স্বরূপা চ নিলিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা ॥ , 
- নাঃ প, রা, ২৩।৫১ 
শ্ররাধা ও প্রকৃঞ্ণ যে অনাদিকাল হইতে দুইগ্গপে বিরাজিত, সেই 

অন্বন্ধে বেশী শাক্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নাই ; যেহেতু, তাহাদের 
লীলাকথা অতি প্রসিদ্ধ. বহু শাস্ত্রে বদিত । খগ্বেদ-পরিশিষ্টেও 
তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । "রাধা মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা । 
বিভ্রাজন্তে জনেযু*-ইত্যাদি । 


শি — 


গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা 


— উ্াশি 


 শ্রীক্কষ্টের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্ধ্য নন্দ-মহারাজের নিকটে 
বলিয়াছেন__ 
আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়োহৃস্ত গৃহৃতোহনুযুগং তনুঃ ৷ 
শুক্লো রক্তত্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ 
লভা ১০1৮।১৩ 
_ হে ব্রজরাজ ! তোমার এই পুক্রটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন 
তন (বিগ্রহ) প্রকটিত করেন। ইহার শুরু, রক্ত ও পীত এই তিনটা 
বৰ্ণ হইয়া গিয়াছেন ( অর্থাৎ এই তিন বর্ণে তিন বিগ্রহে ইনি ইতঃপূর্বেই 
অবতীর্ণ হইয়া গিয়াছেন )। ইদানীং (এই দ্বাপরে ) ইনি কৃঞ্চতা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ( এজন্য ইহার কৃষ্ণ একটা নাম )। 
এই শ্লোকে বল! হইল-_স্বত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলি__এই চারি 
যুগেই শ্রীকু্চ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রকটিত করিয়া থাকেন। 


২৬ আক্রীগৌর-তত্ত 


এই বাপরে তিনি কৃষ্ণত প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার তিনটা 
বর্শ_-শুক্ রক্ত ও পীত-_-এই দ্বাপরের পূর্বেই হইয়া গিয়াছে ( আসন্‌ 
-_-অতা ত-কালস্চক ক্রিয়াপদ ) । 

এই গ্লোকে গগাচার্য্য ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্বারই ইঙ্গিত 
দিলেন। এই ইঙ্গিত দিয়াছেন ছুইটা বাক্যে__“গৃহৃতোহমথযুগৎ তনুঃ” 
এবং “কৃষ্ণতাং গতঃ”__এই ছুইটী বাক্যে । স্বয়ংভগবান্‌ মূল অবতারী 
বলিয়া তিনিই বিভিন্ন অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে 
অবতীর্ণ হয়েন ; সুতরাং “গৃহ্ৃতোহনুযুগং তনুঃ (বিনি যুগ্রান্থরূপ দেহ 
প্রকটিত করেন )”-বাক্যে স্বয়ংভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর, 
“কিষ্ণতাং গতঃ--( কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন )”-এই বাক্যের তাৎপর্য এই ৷ 
শ্লৌকস্থ শুক্র, রক্ত, পীত এই তিনটী শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত অবতারকেই 
বুঝাইতেছে ( তত্র যো যঃ গুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ গীতশ্চ 
উপলক্ষকাশ্চৈতে বৰ্ণাস্তরবতাম_বৈষ্ণবতোষণী টাকা )। বিভিন্ন যুগে 
গুক্ল'রকাদি যে-সমস্ত যুগাবতার, মন্বস্তরাবতার, লীলাবতার, পুরুষা- 
বতারাদি যত যত অবতার প্রকটিত হইয়াছেন, শুক্ল-রক্তাদি শব্দের 
উপলক্ষণে সে-সমস্ত অবতারই স্থচিত হইয়াছে। 

কষংধাতু হইতে কৃষ্চ-শব্দ নিষ্পন্ন । কৃষ-ধাতুর অর্থ আকর্ষণ; 
আকর্ষণ করেন যিনি, তিনি রুষ্ঃ; কৃঞ্ণতা-শব্দের অর্থ আকর্ষকতা । 
এই দ্বাপরে ইনি রুষ্বর্ণ হইয়াছেন না বলিয়া গর্গাচার্্য কেন বলিলেন 
ইনি রুষণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে-_-এইবার 
ইনি স্বীয় সর্বাকর্বকতা প্রকটন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য “পুরুষ 
যোধিৎ কিন্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন ॥ 
শ্রীচৈ”চ, ২৷৮৷১১০ ॥” ; কিন্তু নামকরণের সময়ে তাহার এইরূপ সর্ব- 
চিত্তাকর্যকতা প্রকটিত হয় নাই । অথচ গগাচাৰ্য্য বলিলেন__কৃঞ্কতাং 
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গতঃ__কক্চতা, আকর্ষকতা প্রাপ্ত হুইয়াছেন। তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, গর্গাচার্ধ্য অন্তর্ধপ আকর্ষকতার কথাই বলিয়াছেন । কিন্তু কি 
সেই আকর্ষকত! ? তিনি কাহীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন? 
একথার উত্তর পাইতে হইলে উক্ত শ্লোকের পরবর্তী একটা শোকের 
আলোচন! করিতে হয় । 

«আসন বর্ণাঃ”-গ্লোকে গর্গাচার্ধ্য ভঙ্গীতে বলিলেন_ ব্রজরাজের এই 
সন্তানের একটা নাম__কুঝ্চ। তার পরের শ্রোকে বলিয়াছেন? বাস্থদেবও 
ইহার একটা নাম। সেই দিনই প্রথম নামকরণ হইতেছিল। নামকরণ- 
প্রসঙ্গে গর্গাচার্ধ্য মাত্র ছুইটা নামই প্রকাশ করিলেন__কৃষ্ণ ও বাসুদেব । 
কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকেই গ্গাচারধ্য বলিলেন 

বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ স্তম্ভ তে! 
গুণকর্মান্রূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ 
- জ্রীভা। ১০1৮1১৫ 

_ নন্দমহারাজ ! তোমার এই পুক্রটীর গুণকর্মান্ুরূপ বহু বহু নাম ও 
রূপ আছে; তৎসমস্ত আমিও জানি নাঃ অন্য লোকেও জানে না । 

'গর্গাচার্য্য নন্দনন্দনের ছুইটা মাত্র নাম প্রকাশ করিয়াছেন ৃষ্চ ও 
বান্ুদেব। ইহার পূর্বে অপর কেহও তাহার অন্য কোনও নাম রাখেন 
নাই। অথচ গর্গীচার্ধ্য বলিলেন, এই নন্দ-তনয়ের গুণ-কর্ম্মান্ুসারে 
বহু নাম ও বহু রূপ আছে ( সন্তি_বর্তমানকালস্থচক ক্রিয়াপদ )। 
ইহার তাৎপর্য্য কি? এবং এ-সমস্ত বহু নাম এবং বহু রপই বা কি? 

কোনও জীবও যখন মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার পূর্ব 
হয়তো সে দেবতা-গন্ধর্ব-মনুয্য-পণু-পক্ষি-কীট-পতজ- শ্লতাদি বহু 
যোনি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। সেই-সেই যোনিতে তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপও ছিল। সে-সমস্ত নাম এবং রূপও 
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ছিল তাহার গুণ-কর্ম্মান্ুরপ । কিন্তু শেষবার যখন সে মানুষরূপে জন্ম- 
গ্রহণ করিল, তখন তাহার নামকরণ-সময়ে সে-সমস্ত নাম-রূপের কথা 
স্মরণ করিয়া বল! হয় না যে, তাহার “বহু নাম ও রূপ আছে”; বরং 
বলা যাইতে পারে, তাহার বহু নাম ও রূপ “ছিল।» এই শ্লোকে 
“ৰহুনি সন্তি নামানি ইত্যাদি--বহু নাম ও রূপ আছে” এই বাক্যে 
স্থচিত হইতেছে যে, যাহার নাম-করণ করা হইতেছে, সেই নন্দ-নন্দন 
জীবততব নহেন। তবে তিনি কে? তিনি ভগবান্‌। “গৃহুতোহস্থ্বুগং 
তু "বাক্যেও তাহা বলা হইয়াছে। “সত্তি”-_এই বর্তমান-কালবাচক 
ক্রিয়াপদে নাম-রূপাদির নিত্যত্বই সুচিত হইতেছে । কেবলমাত্র ভগবৎ- 
স্বরূপ-সমূহেরই নাম ও রূপ হয় নিত্য; অপর কাহারও নাম ও রূপ 
নিত্য হয় না। এই ধোকে যে বহু নিত্য নাম ও বহু নিত্য রূপের 
কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্ত হইতেছে নিত্য ভগবৎশ্বরূপ-সমূহেরই নাম 
ও রূপ। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপ-সমুহের নাম এবং রূপকেই শ্রীকঝচের 
নিত্য নাম এবং নিত্য রূপ বলা হইয়াছে। ইহাতে ইহাই সচিত হইতেছে 
যে, এই সমস্ত ভগবকস্বর্ূপ হইতেছেন শ্রীরষ্ণেরই প্রকাশ, শ্রীক্কই 
অনাদিকাল হইতে এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া 
বিরাজিত। ইহা দ্বারাও সুচিত হইতেছে যে, পরীর ্বয়ংভগবান্‌। 
পরত্রহ্ই অনাদিকাল হইতে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি বিভিন্ন ভগবৎ- 
স্ব্ূপরূপে বিরাজিত। “একোহপি সন্‌ যো বহুধাবভাতি ॥ গোপাল- 
তাপনী শ্রুতি ৷” পূর্ব্বোদ্ধত «আসন্‌ বর্ণ শ্লোকের অন্তর্গত “ঙক্লো . 
রক্ততথা পীতঃ”-ইত্যাদির উপলক্ষণে এ-সমস্ত ভগবৎস্বরূপের কথাই 
বলা হইয়াছে। নন্দ-নন্দন এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে আকর্ষণ করিয়া 
নিজের অত্ততুক্ত করিয়াই আত্মপ্রকট করিয়াছেন; তাহাতেই তাহার 
“কফতা--আকর্কতা |” সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ 
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করিয়াই তিনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই “কৃষ্ণতাং গতঃ”- 
বাক্যের তাৎপর্য্য। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল যিনি, তিনি ব্যতীত 
অপর কেহ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিতে পারেন 
না। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল হইতেছেন স্বয়ংভগবান্‌ । 
বার ভগবস্থা হৈতে অন্যের ভগবন্বা ৷ 
স্বয়ংভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই সত্বা ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১২1৭৪ 
সুতরাং শ্্রীরুঞ্ণ যে স্বয়ংভগবান্ঃ “কৃঞ্ণতাং গতঃ”-বাক্যে তাহাই 
সুচিত হইতেছে । বস্তুতঃ স্ব়ংভগবান্‌ যখন অবতীর্ণ হয়েন, অন্য সমস্ত 
ভগবত্স্বরূপও তখন তাহারই বিগ্রহের মধ্যে অবস্থিতি করেন । 
পুর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে । 
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ 
নারায়ণ চতুর্বব,হ মৎস্তাগ্ভবতার | 
যুগ-মন্বস্তরাবতার যত আছে আর ॥ 
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । 
এঁছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ ॥ 
_ ্রীচৈ? চ ১181৯-১১ 
বৃহদভাগবতামৃতও বলেন-_-“একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতার- 
সমষ্টিরপঃ।__ত্বর়ংভগবান্‌ শ্রী নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ । বৃ, ভা, 
২1৪1১৮৬ ॥” £ 
উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন 
্ব়ংভগবান্‌। 
এক্ষণে শ্নোকস্থ “শুক্লোরক্রনস্তখা গীতঃ” অংশের আলোচনা করা 
যাউক। 
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শ্লোকে বলা হইয়াছে, নন্দনন্দন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ 
ধারণ করেন। যুগ হইল চারিটী__সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। 
দ্বাপরে তিনি ক্ষ্কবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। আর যুগ বাকী রহিল তিনটা 
সত্য, ত্রেত ও কলি। বর্ণও ধারণ করিয়াছেন তিনটী-_গুক্ল, রক্ত 
ও পীত। এক্ষণে, শুরু হইতেছেন সত্যযুগের বুগাবতার এবং রক্ত 
হইতেছেন ত্রেতাধুগের বুগাবতার ; স্থৃতরাং বুগাবতাররূপে তিনি 
সত্যযুগেই শুকরবর্ণ এবং ত্রেতাধুগেই রক্তব্ণ ধারণ করিয়াছেন-_-ইহা 
সহজেই বুঝা যায়। বাকী রহিল গীতবর্ণ এবং কলিবুগ। সুতরাং 
কলিযুগেই যে তিনি পীতবর্ণ হুইয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু 
যেই চতুযুগের দ্বাপরে নন্দ-নন্দনের নামকরণ হইতেছিল, সেই চতুঘু গের 
কলিযুগ তখনও অনাগত ; অথচ বলা হইয়াছে_শুরু ও রক্তের ন্যায় 
গীতও অতীত হইয়া গিয়াছে ( আসন্্‌ ব্ণাস্তরযঃ )। ইহাতে বুঝা যার, 
নন্দনন্দন যে পূর্ববর্তী কোনও চতুযুগের কলিতেই পীতবর্ণ হইয়াছিলেন, 
গর্গাচার্য্য তাহাই বলিয়াছেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, পূর্বক কোনও 
কলিতে তিনি কি বুগাবতাররূপেই গীতবর্ণ হুইয়াছিলেন, না কি অন্ত 
কোনও ম্বরূপে। ইহা নির্ণয় করিতে হইবে শ্রোকস্থ “তথা”*শব্দের 
সহায়তায়_-“তথা পীতঃ ৷” 

অনেক সময় পাদপূরণার্থ চ, বৈ, তু, হি ইত্যাদি শব্দ শ্লোকে ব্যবহৃত 
হয়; পাদপুরণার্থ ব্যবহৃত হইলে ইহাদের কোনও অর্থ থাকে না। 
কিন্তু পাদপুরণার্থ “তথা”-শব্দ ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এই গ্লোকের 
“তথা”শব্টী নিরর্থক নয়; শ্লোকের অর্থ-নির্ঘয়ে এই “তথা”-শব্দটী 
উপেক্ষণীয় নহে, “তথা”-শবের ব্যঞ্জন! গ্রহণ না করিলে গ্লোকের 
অভিপ্রেত তাৎপৰ্য্য বুঝা যাইবে না। আবার, “তথা” ও “যথা” 
শব্দদ্বর এক সঙ্গেই থাকে; যেখানে “তথা” থাকে, সেখানে প্বথা”ও 
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আছে, অথবা যেখানে “যথা” থাকে, সেখানে “তথাও” আছে বুঝিতে 
হইবে। কোনও কোনও স্থলে ছন্দ-মিলনের জন্য “যথা” ও “তথা” 
এই ছুইটা শব্দের একটা উহও থাকে । এই শ্লোকেও ছন্দের অনুরোধে 
“্যথা”-শব্দ লিখিত হয় নাই; কিন্তু “যথা” উহ্থ আছে বলিয়া মনে 
করিতে হইবে এবং শ্লোকের অর্থ-নির্ণয়ের সময়ে উহ্‌ “যথা *শব্দটাকে 
আনিতে হইবে ; নচেৎ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইবে না | 


এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্লোকস্থ কোন্‌ শব্দের সঙ্গে “থা ”-শব্দের 
অন্বয় হইবে। “তথা”-শব্বের সহিত যে “পীতঃ”-শব্দের অন্বয়, তাহা 
শ্লোকে পরিাররূপেই দেখা যায়_ণ্তথা পীতঃ ৷” 
শ্লোকের প্রথমার্দে যে “্যথা”*শব্দের স্থান হইতে পারে না, নে 
প্রথমার্দের যে অর্থালোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে শ্পষ্টরূপেই তাহা 
বুঝা যার। শ্লোকের শেষার্দেই কোনও স্থলে “বথা”-শব্দকে বসাইতে 
হইবে । শেষার্দে ছুই স্থলে যথা-শব্বকে বসান যায়। “যথা শুক্লোরক্তঃ, 
তথা গীতঃ%; অথবা, “থা কৃঞ্চতাং গতঃ, তথা পীতঃ (গীততাং গতঃ)।” 
এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই ছুই রূপ অন্বয়ের কোনটি বিচারসহ। প্রথমে 
ধ্যথা শুক্লো রক্তঃ তথা গীতঃ” এই অন্বয়েরই বিচার করা যাউক। 
বথা-তথাদ্বারা যে শব্দদ্বয় অন্বিত হয়, সেই শব্দ্বয়ের কিছু সমান-ধর্ম্ম 
থাকে? সমানধৰ্ম্বত্ব-সুচনার জন্যই যথা-তথা ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত 
অন্বয় গ্রহণ করিতে হইলে মনে করিতে হইবে-_শুক্র-রক্কের যে ধর্ম 
বা যে স্বরূপ, গীতেরও সেই ধৰ্ম্ম বা সেই স্বরূপ । শুক্ল-রক্ত হইতেছেন 
যথাক্রমে সত্য ও ত্রেতার বুগ্লাব₹তার ; স্থৃতরাং এই অন্বয় গ্রহণ করিতে 
হইলে বুঝিতে হইবে, গীতও বুগ্রাবতার__কলির যুগাবতার। কিন্ত 
শাস্ত্র বলেন, কলির যুগাবতার হইতেছেন-_কৃষ্চ (ইনি নন্দনন্দন 
্বয়ংভগবান্‌ কৃষ্ণ নহেন ; তাহার অংশ মাত্র )$ তাহার নামও কৃষ্ণ, 
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বর্ণও কৃষ্ণ । “কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্রঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ 
শ্যামঃ ক্ৰমাৎ কৃষ্ন্ত্রতোরাং দ্বাপরে কলো ॥-_-যুগাবতারের নামও: যাহা, 
বর্ণও তাহা । সত্যের বুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শুরু; ত্রেতার 
যুগীবতারের নাম এবং বর্ণ_রক্ত ; দ্বাপরের বুগাবতারের নাম এবং 
বর্ণ_শগ্াম এবং কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ_কৃষ্ণ। লঘুভাগবতা- 
মৃত, যুগাবতার-প্রকরণ ॥ ২৫ ॥% তিতা মতেও কলির যুগাবতার 
_কৃঞ্চ। কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ লঘুভাগবতামৃত-টীকাধ্বত-বচন ॥? 
আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের নে শুকপত্রাভঃ কলে শ্ঠামঃ 
প্রকীন্তিতঃ।__দাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির বুগাবতার 
শ্তাম। শ্রীভা, ১১1৫।২৫-স্লোকের ক্রমসন্দর্টীকাধূত বচন ॥” এম্লে 
দ্বাপরের যুগাবতার-সম্বন্ধে ছুইটী মত পাওয়া গেল; লঘুভাগবতাধৃত 
বলেন-_ শ্যাম ; বিষুধধর্টোত্তর বলেন-_-শুকপত্রাভ, শুকপাখীর পাখার 
বর্ণের, মত। আপাতঃৃষ্টিতে এছ্বলে বিরোধ বলিয়া মনে হইলেও 
বাস্তবিক বিরোধ নাই। শব্দকল্পক্রম অভিধানে মেদিনীকোষের প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম-শব্দের একটা অর্থ দেওয়া হইয়াছে__হরিদ্বর্ণ ; হরিদ্বর্ণ 
অর্থ সবুজবর্ণ ( শববকল্গদ্রম ) ; শুকপত্রাভ-শবেও সবুজবর্ণই বুঝায় 
শ্রীমদ্ূভাগবতের ১১1২৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন 
.--সামান্ততন্ত দ্বাপরে শুকপব্রবর্ণদ্বম-_দ্বাপরে সাধারণ-বুগাবতারের 
শুকপত্রবর্ণ।” সুতরাং শ্যাম ও গুকপত্রাভ শবদ্বর একই অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে__হরিদ্বর্ণ। আমরা বলিয়া থাকি-_শ্তগ্তামলা বসুন্ধরা; 
শস্তের বর্ণ_হুরিদ্বর্প, ইহাকেই শ্যামল বলা হয়। আবার উল্লিখিত 
প্রমাণ-সমূহে কলির বুগাবতার-সন্বন্ধেও ছুই মত পাওয়া গিয়াছে; 
হরিবংশের মতে__কুষ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে যাম | এম্থলেও 
বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই ; যেহেতু, শ্তাম-শব্দের অতি সুপ্রসিদ্ধ 
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অর্থই হইতেছে -কৃষ্ণচ; তাই ্রীরুষ্ণকে শ্ঠামসুন্দর, রাধাকৃষ্ণকে, 
রাধাহ্তাম বলা হর। যাহা হউক, শান্তপ্রমাণ হইতে জানা গেল» 
কলির সাধারণ-ধুগ্রাবতারের নাম কৃঞ্ক এবং তাহার বর্ণও কৃষ্ণ ; কিন্তু 
কলির বুগাবতার যে পীত, তাহা কোনও শান্ত্রপ্রমাণেই পাওয়া যায় না । 
পৃর্ধেই বলা হইয়াছে__“্যথ! শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ”-এই অন্বয় গ্রহণ 
করিতে হইলে মনে করিতে হইবে, শুক্ল এবং রক্ত যেমন সত্য ও ত্রেতার 
সাধারণ-দুগ্লাবতার, পীতও তেমনি কলির সাধারণ-বুগাবতার ; কিন্তু 
ইহা শান্ত্রম্মত নহে; তাই “্যথা শুক্লোরক্ত» তথা গীতঃ” এইরূপ 
অন্বরও গ্রহ্ণীয় হইতে পারে না। তাহা হইলে অপর অন্বয়টীই গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং সেই অন্থয়ে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ 
করিতে হইবে ; নচেৎ তথা-শবই উপেক্ষিত হইয়া পড়িবে । 

অপর অন্বয়টী হইতেছে__““থা কৃঞ্চতাং গতঃ, তথা গীতঃ (গীততাং 
গতঃ)1% পূৰ্বেই বলা হইয়াছে, “কঞ্চতাং গতঃ””-বাক্যে নন্দ-নন্দনের 
স্বরংভগবত্বা স্থচিত হইতেছে; সুতরাং “গীতঃ”-শবেও স্বয়ংভগবত্বাই 
বুঝাইবে ; নচেৎ, বথা-তথাদ্বারা ব্যঞ্জিত সমানধর্ত্ইই থাকে না। 
তাহা হইলে ইহাই জানা গেল- পূর্বে কোনও এক কলিতে স্বয়ংভগবান্‌ 
নন্দ-নন্দনই স্বয়ংভগবান্রূপে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গীত-শব্দে 
ব্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ ই বুঝায়; সুতরাং পূর্ববর্তী কোনও এক কলিতে 
যে গৌরবর্ণে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
“আসন্বৰ্ণাঃ”-শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল। 

উল্লিখিত আলোচনায় কোনও কোনও স্থলে “সাধারণ-যুগাবতার?*- 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার তাৎপৰ্য্য এই । যে যুগে স্বয়ংভগবান্‌ 
অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার আর পৃথক্রূপে অবতীর্ণ হয়েন না ;: 
তিনি স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন। আর যে যুগে স্বয়ংভগবান্‌ 
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অবতীর্ণ হয়েন না, সেই যুগে যুগাবতার স্বীয় রূপে ও নামে অবতীর্ণ 
হুইয়! থাকেন; তাহাকেই «সাধারণ-বুগাবতার” বলা হয়। এইরূপে 
শুরু হইলেন সত্যবুগের সাধারণ-বুগাবতার, রক্ত হইলেন ত্রেতার 
সাধারণ-যুগাবতার, শুকপত্রাভ ( শ্যাম) হইলেন দ্বাপরের সাধারণ- 
যুগাবতার এবং কৃষ্ণ (স্বয়ংভগবান্‌ কৃষ্ণ নহেন, তাহার অংশ) 
হইলেন কলির সাধারণ-বুগীবতার | যে কলিতে ্বয়ংভগবান্‌ 
শ্রীক্ গীতবর্ণে অবতীর্ণ হইরাছিলেন, সেই কলিতে আর কলির 
সাধারণ-বুগাবতার কৃষ্ণ পৃথকৃভাবে অবতীর্ণ হরেন নাই। স্বয়ংভগবান্‌ 
ব্রহ্মার এক দিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 


পূর্ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্্রকুমার । 
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ 
ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার । 
অবতীর্ণ হর্যা করেন প্রকট বিহার ॥ 
- শ্রীচৈ, চ, ১/৩1৩-৪ 


বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে একহাজারটী চতুরযুগ_ 
অর্থাৎ্থ এক হাজার সত্যবুগ, একহাজার ভ্রেতাযুগঃ একহাজার দ্বাপরযুগ 
এবং একহাজার কলিবুগ্__থাকে। 


কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলি শ্চৈব চতুযুগম্‌। 
প্রোচ্যতে তৎ সহশ্রঞ্চ ব্রক্মণো দিবসং মুনে ॥ 
বি, পু, ১।৩৷১৪ 


যাহা হউক, পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে জানা গেল, স্বয়ংভগবান্‌ 
শ্রীক্ক্চ সকল কলিতে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন না, কোনও কোনও 
কলিতেই তদ্রপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কোন্‌ কলিতে তিনি 


| \ 10% 
| 
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৷ পীতবর্ণে বা গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হরেন, শ্রীমদ্ভাগবতের “কষ্ণব্ং ত্িষা- 
৷ ক্ফম্*ইত্যাদি শ্লোক হইতে তাহা নির্ণর করা যাইতে পারে। এক্ষণে 
৷ সেই গ্লোকটার আলোচনা করা যাইতেছে । 


সমর 
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গত দ্বাপরযুগে কবি, হবি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ পিপ্ললার়ন, আবির্বোত্, 
ক্রমিল চমস এবং করভাজন-_এই নয়জন যোগীন্্র নিষি-মহারাজের 
নিকটে উপস্থিত হইরাছিলেন। নিমি-মহারাজের প্রশ্নে তাহারা অনেক 
তত্বকথা প্রকাশ করিরাছিলেন। কোন্‌ যুগে ভগবান্‌ কি রূপে অবতীর্ণ 
হয়েন, কোন্‌ যুগের উপান্ত কে, তাহার উপাসনার বিধানই বা কি, 
নিষি-মহারাজ এই প্রশ্নের উত্থাপন করিলে নবযোগীন্দের একতম 
করভাজন-খাষি সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের উপাস্ত-স্বরূপের বিবরণ এবং 
. উপাসনার বিধি বলিয়া তাহার পরে কলির উপাসন্ত ও উপাসনার কথা 
' বলিয়াছিলেন। 
খষি করভাজনের উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে একটা কথা 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহা এই | শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় 
₹ বেদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ হইতেছে অপৌরুষের, 
₹ পরব্রগ্গের নিশ্বাস । “এবং বা অরে অন্ত মহতো ভুতন্ত নিশ্বসিতমেতদ্‌ 
যদ খগ্বেদো বহুর্কেদঃ সামবেদোহ্ধ্বাদ্িরস ইতিহাস: পুরাণম্‌ ॥” 
 মতত্তপুরাণ হইতে জানা যায়, এই অপৌরুষের পুরাণ ছিল মাত্র 


একখানি; তাহা ছিল শতকোটি গ্লোকে পরিপূর্ণ । “পুরাণমেকমেবাসীৎ 


| 
| 
| 


৩৬ শ্ীশ্রীগৌর-তত্ব | 
তদা কল্পান্তরেহনঘ ৷ ব্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তর্‌ ॥ মত্ত পু।। 
৫৩1৪ ॥৮ প্রতি দ্বাপরে ভগবান্ই ব্যাসরূপে চারিলক্ষ শ্লোক-সমদ্বিত: 
অষ্টাদশ পুরাণ ভর্লোকে প্রকাশিত করেন। দেবলোকেতে অগ্তাপিও। 
শতকোটি শ্লোকাত্মক পুরাণ বর্তমান । | 
কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট! পুরাণস্ত ততো নৃপ । | 
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥ 
চতুন্ন ক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥ 
তথাঈদশধা কৃত্বা ভর্লোকেহস্মিন্‌ প্রকা্যতে । 
অগ্ভাপি দেবলোকেহস্মিন্‌ শতকোটি-প্রবিস্তরম্‌ ॥ 
-_মৃৎন্ত পু ॥ ৫৩৮-১০ 
প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মক যে" অষ্টাদশ পুরাণ প্রকটিত হয়, 
তাহা হইতেছে-যে চতুর্যুগের অন্তর্গত সেই দ্বাপর, সেই চতুর্যুগের 
উপযোগী৷ বর্তমানে যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত হইতেছে 
বর্তমান্‌ চতুযুগের উপযোগী। খষি করভাজন যে চারিবুগের উপান্ত ও 
উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্তমান চতুষু'গের অন্তর্গত সত্য 
ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কলি সন্বন্ধেই। তিনি যে কলিষুগের উপাস্ত ও 
উপাসনার কথা বলিয়াছেন? তাহাও হইতেছে বর্তমান্‌ চতুর্গের অন্তর্গত 
কলি (অর্থাৎ বর্তমান কলি) সন্বন্ধেই। দ্বাপরধুগেই তিনি তাহা! 
বলিয়া গিয়াছেন। | 
করভাজন-ঝমি কলির উপান্ত এবং উপাসনার কথা যাহা বিয়ে 
তাহা এই__ | 
বা সাঙ্োপাঙ্গান্ত্পার্ধদম্‌। | 
যজৈঃ সঙ্কীতনপ্রায়ৈ ধর্জন্তি হি সুমেধসঃ ॥ | 
- শ্রীভা? টন 
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এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দে কলির উপান্ত ভগবৎ-স্বরপের উপাসনার 
বিধির কথা বল! হইয়াছে ন্থমেধা ব্যক্তিগণ সম্থীর্ভন-প্রধান উপচারের 
দ্বারা তাহার অর্চনা! বা উপাসনা করেন। আর, কলির উপান্তরূপে 
যিনি অবতীর্ণ হইবেন, গ্লোকের প্রথমার্ধে তাহার পরিচয় দেওয়া 


৷ হুইয়াছে-_তিনি সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্ধদ, কঞ্খবর্ণ এবং ত্বিষাকষ্জ। এই 


'শব্দগুলির অর্থ কি, তাহা দেখা যাউক । 

সাঙ্গোপাস্থান্ত্রপার্যদ-_অঙ্গ এবং উপাঙ্গরূপ অস্ত্র এবং পার্ধদের সহিত 
বর্তমান। কলির উপান্তের অঙ্গ এবং উপাঙ্গ তাহার পার্ধদ এবং অস্ত্রের 
কাজ করিয়া থাকে । যে উদ্দেম্তে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, 
তাহার অন্তর এবং পার্ধদ সেই উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির আন্কুল্য করিয়া থাকেন । 
যে উদ্দেগ্তসিদ্ধির নিমিত্ত কলির উপান্ত অবতীর্ণ হইবেন, তাহার অঙ্গ 
এবং উপাঙ্গ সেই উদ্দে্যসিদ্ধির আনুকূল্য করিবেন; এজন্য তাহার অঙ্গ 
এবং উপান্গকে তাহার অস্ত্র এবং পার্ধদ বলা হইয়াছে । 

কলির উপান্তের স্বরূপ বর্ণনা কর! হইয়াছে _“কষ্ণবণ” এবং “ত্বিষা ৮ 
শবগুলিদ্বারা। এই শব্বগুলির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে 
একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । এই শ্লোকে যে বর্তমান চতু্যুগীয় 
কলিধুগের উপান্তের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
সুতরাং তাহার সন্বন্ধীয় আলোচনায় শ্রীনসিংহদেবের নিকটে প্রহ্নাদের 
একটা উক্তির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । প্রহ্লাদ বলিয়াছেন-_“ছনঃ 
কলৌ যদভবস্তিযুগোহথ স ত্বমূ্‌ ॥ শ্রীভা, ৭৯।৩৮ ॥--কলিতে ভগবানের 
ছন্ন অবতার ৷” ছদ্‌-ধাতু হইতে ছন্র-শব নিষ্পন্ন ; ছদ্‌-ধাতু আচ্ছাদনে । 
তাহা হইলে ছন্ন-শব্দের অর্থ হইল-_আচ্ছাদিত। বর্তমান চতুর 
কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বিগ্রহটী খাকিবে আচ্ছাদিত ; 
নতরাং তাহার বিগ্রহের নিজস্ব বা স্বাভাবিক রূপটা বা বর্ণ টী সাধারণতঃ 


শর 
| 
| 
৩৮ গ্রস্রীগৌর-তত্ত | 


দেখা যাইবে না; কাজেই সেই স্বাভাবিক রূপের কাস্তিটীও বাহিরে 
দেখা যাইবে না। যাহাদ্বারা তিনি আচ্ছাদিত থাকিবেন, তাহার রূপ 
বা কান্তিটাই বাহিরে দেখা যাইবে । এই ছন্দ্বই বর্তমান চতুুগীয়: 
কলির অবতারের একটা বিশেষ লক্ষণ । এই লক্ষণ বাহাতে নাই, এই; 
কলির অবতাররূপে তাহাকে গ্রহণ করা যাইবে না ; যেহেতু, বস্তুর 
পরিচয় হয় বিশেষ-লক্ষণের দ্বারা ; সামান্-লক্ষণে বন্তর পরিচয় হয় না।। 

রোমবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু বলিলেই গরুর পরিচয় হয় না; যেহেতু, 
লেজ-রোমবিশিষ্ট বহু জাতীয় চতুষ্পদ জন্ত আছে। সান্সাই (গলদেশে 
কম্বলের শ্যায় দোলারমান বস্তবিশেষই ) হইতেছে গরুর বিশেষ লক্ষণ; 
এই বিশেষ-লক্ষণ ব্যতীত গরু চিনা যায় না। 


শ্লোকন্থ “বব” এবং “দ্ধিষারুষ» শব্বগুলির একাধিক অর্থ হইতে; 
পারে; কিন্তু যে বা যে সকল অর্থে উক্ত বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব ব্যপ্জিত 
হইবে, বর্তমান চতুষুগীর কলির উপান্তের স্বরূপ-নির্শরে কেবলমাত্র সেই 
বা সেই সকল অর্থই গ্রহণীর হইবে । এই কথা স্মরণ রাখিয়া অর্থালোচনা 
করিতে হইবে । এক্ষণে “কৃঞ্চবণ” এবং “ত্বিযাক্্ু? শবগুলির 
অর্থালোচনা করা হুইতেছে। 
রুষবর্ণ -_-এই শব্দের দুইটা অর্থ হইতে পারে । প্রথমতঃ, কৃষ্ণ 
হইতেছে বর্ণ বাহার, বাহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কষ্ণবর্ণ। দ্বিতীয়তঃ , কুক 
বর্ণয়তি যঃ. সঃকৃষ্কবর্ণ ; কৃষকে-_কৃষ্ের রূপ-গুণ-লীলাদিকে-_বর্ণন করেন: 
যিনি, তিনি কব্বর্ণ। এই ছুই অর্থের কোন্টা গ্রহণীয়। না কি দুইটাই: 
গ্রহ্ণীয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে *ত্বিষাকৃষ্»-শব্দের অর্থের সহিত; 
মিলাইয়া । | 
ত্বিষাকৃঃ £_ইহা ছুইটী শবও হইতে পাবে, একটা শব্দও হইতে 
পারে। এত্বিষা” এবং “কষ” এই দুইটা শব্দ পৃথকৃভাবে শোকে 
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লিখিত হইয়াছে মনে করিলে *ত্বিষ! কৃষ্ণ” হইবে ছুইটা শব্দ) দ্বিট-শব্দের 
অর্থ তেজঃ বা কান্তি; তাহার তৃতীয়া বিভক্তিতে হয় *ত্বিষা”__অর্থ, 
কান্ডিদ্বারাঃ কান্তিতে । “ত্বিযা কৃষঃ:,বাক্যাংশের অর্থ হইবে__কান্তিতে 
কৃ; বাহার কান্তি বা বাহিরের বর্ণটী কৃষ্ণ । আর, দ্বিষা +অকৃষ্ণঃ = 
(সন্ধিতে ) দ্বিষাকৃঞঃ ; ত্বিষাঃ এবং “অক্ষ, এই ছুইটী শব্দকে 
সন্ধিতে যুক্ত করিলে পাওয়া যাইবে একটা শব্দ-_দ্বিষাকৃ্চ ; অর্থ হইবে 
_ কান্তিতে অক্ষ; প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত । বিশেষ-লক্ষণের 
সহিত এবং “কৃৰ্ণবর্ণ”-শব্দের অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নির্ণর করিতে 
হইবে___“ত্বিষাকৃ্চ-শব্দের এই পরস্পর বিরোধী অর্থদয়ের মধ্যে 
কোন্টা গ্রহণীয়। 

প্রথমে, “ত্বিষা কৃঝ:,-ছুইটা শব্ধ মনে করিয়া তাহার অর্থ-_“কান্তিতে 
কৃষ”-এই অর্থের সহিত “কুষ্ণবর্ণ”-শবের অর্থদয়ের বা তাহার কোনও 
একটার সঙ্গতি হইতে পারে কিনা বিবেচনা করা যাউক । “কৃষ্ণবর্ণ”- 
শব্দের এক অর্থ-_বীহার বর্ণ কৃষ্ণ ; বাহার : বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদি “ত্বিষা 
কৃষ্ণঃ__কান্তিতে কৃষ্ণ” হয়েন, তাহা হইলে “ছত্নত্ব” পাওয়! যায় ন! । 
কারণ, বাহার বর্ণ কৃষ্ণ, আচ্ছাদিত না হইলে তাহার কান্তিও কৃষ্ণই 
হইবে। “্ছ্ত্ব” পাওয়া যাইতেছে না বলিয়৷ এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে 
পারে না। 

এখন দেখা যাউক, “কুঞ্চবণ৮”-শব্দের *্কঞ্চকে বর্ণন করেন যিনি”__ 
এই অর্থের সঙ্গে “ত্বিষা কৃষ্ণ”-শব্দদ্য়ের অর্থের সঙ্গতি হয় কিনা । যিনি 
কুচকে বর্ণন করেন, তাহার নিজস্ব বর্ণসন্বন্ধে কিছু জানা যায়না; 
তাহার বর্ণ যদি কৃ্চ ন! হয়, তাহা হইলে “কান্তি কৃষ্ণ” হইলে ছন্ৰত্ব 
বুঝাইতেও পারে। কিন্তু তিনি কে হইতে পারেন ? হয়তো স্বয়ংভগবান্‌, 
না হয় লীলাবতার, আর না হয় ঘুগাবতার_এই তিনের কেহই হইবেন ১ 


৪০ ৃ ভ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


‘যেহেতু, এই তিনরূপেই ভগবান্‌ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
'এই তিনরূপের মধ্যে লীলাবতার বাদ দিতে হইবে; যেহেতু, কলিতে 
ভগবানের লীলাবতার নাই। “কলিযুগে লীলাবতার না করে 
ভগবান্‌। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৬।৯৭ ॥? 
লীলাবতার বাদ গেলে আর বাকী থাকে স্বয়ংভগবান্‌ অথবা যুগাবতার । 
স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকবঞ্চের বর্ণ কৃষ্ণ ; আর পূর্বেই বল! হইয়াছে, কলির 
সাধারণ-যুগাবতারের বর্ণও কৃষ্ণ । ইহাদের কেহ যদি কলিতে 

অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, আর যদি তাহার কান্তিও কচ 
“ছিষ! কষ+”__হয়, তাহা হইলে “ছবত্ব” পাওয়া যায় না ; যেহেতু, 
বাহার বর্ণ কৃষ্ণ, অন্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইলে তাহার কান্তি “কষ” 
হইতে পারে না। 


উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল-_“ত্িষা৷ কৃষ:১-্থলে ছুইটা শব্দ 
আছে মনে করিলে বিশেষ লক্ষণ “ছন্রত্বের” সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া 
কোনও অর্থ পাওয়া যায় না; স্থৃতরাং “দ্বিযা কৃঞ্চ”-দুইটী শব্দ, এইরূপ 
অনুমান বিচারসহ নহে । 


এক্ষণে, “ত্বিষারুষ্ণকে” একটীমাত্র শব্দ ধরিয়া তাহার অর্থ 
কান্তিতে অকৃষ্ণ- ধরিয়া কোনও বিচারসহ অর্থ পাওয়া যায় কিনা 
দেখা যাউক। 


প্কিষঃবর্ণ”*শবের “যাহার বর্ণ কৃষঃ”-এই অর্থের সহিত “ত্বিধাকবঞ্চ”- 
শব্দের “কান্তিতে অক্ব্ণ”-অর্থের সঙ্গতি থাকে কিনা দেখা Co 
বাহার বণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকুষণ, তিনি যে “অক” কোনও বর্ণের 
দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং এন্থলে বিশেষ 
লক্ষণ “ছন্রত্” পাওয়া যায়। এই অর্থ গ্রহণীয়। 


কোন্‌ কলিতে স্বরংভগবানের গৌরবর্ণে অবতার ৪১ 


তারপর “কৃষ্ণবর্ণ”-শব্ধের অপর অর্থ__“ধিনি কৃ্চকে বর্ণন করেন” 
-_এই অর্থ ধরিয়া বিচার করা যাউক । যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, 
তাহার নিজস্ব বর্ণ কি, জানা যায় না; কিন্তু তাহার কান্তি “অরুষ”। 
তিনি কে হইতে পারেন? পূর্ববর্তী আলোচন! অনুসারে, কলিতে 
রখন লীলাবতার নাই, তখন তিনি হয়তো স্বয়ংভগবান্‌ শ্রী আর না 
হয় কলির সাধারণ-বুগাবতারই হইবেন। উভয়ের বর্ণ ই কৃষ্ণ । স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্ৰীক, অথবা সাধারণ-বুগাবতার কৃঞ্ণ কলির উপান্ত রূপে 
বদি "অকুঞ্চ কান্তিতে” অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে বিশেষ লক্ষণ 
“ছন্নত্ব”? পাওয়া যায় ; সুতরাং এইরূপ অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে । 

এক্ষণে নির্ণয় করিতে হইবে_ স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই “অকৃষ্ণবর্ণে” 
আচ্ছাদিত হইয়া কলিতে অবতীর্ণ হুইবেন, না কি বুগ্রাবতার কৃ 
“অকৃষ্ণবণে” অবতীণু হইবেন বলিয়া করভাজন-খষি বলিলেন? 
বুগাবতার যে অন্ত কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, 
এরূপ কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না । সুতরাং কলিতে “অকৃ্ণ- 
বৰ্ণে” আচ্ছাদিত হইয়া যুগাবতার কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন__-একথা খষি 
করভাজনের অভিপ্রেত হইতে পারে না। স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে 
কোনও বিশেষ কলিতে “গীত” বর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, পুর্বেধাদ্ধত 
“আসন্‌ বরণন্ত্রয়ো হন্ত গৃহুতোইনুবুগং তনৃঃ। শুক্লোরক্তস্তখাপীত ইদানীং 
কুষ্ণতাং গতঃ ॥»-শ্লোক হইতে জানা যায়। সুতরাং স্বয়ংভগবান্‌ 
শ্রীকঞ্চই যে বর্তমান্‌ চতুযুগীয় কলিতে “অক্ব্চবৰ্ণে? অবতীর্ণ হইবেন__ 
ইহাই করভাজন বলিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে । কিন্তু এই 
“অকৃষ্ণ বর্ণ” কি? “আসন্‌ বর্ণাঃ,-শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্‌ 
শ্রীক্চ কোনও বিশেষ কলিতে “গীত”-বর্ণে অবতীর্ণ হয়েন স্বয়ং- 
ভগবান্রূপে তিনি যে ক্ুক্কবর্ণ, বা পীত বর্ণ ব্যতীত অপর কোনও 


৪২ শ্রীপ্রীগৌর-তত্ত 


বর্ণে অবতীর্ণ হয়েন, এরূপ কোনও শান্তপ্রমাণও দুষ্ট হয় না। সুতরাং 
“অক্কব্চ বণ’ বলিতে '*পীত”বর্ণকৈই বুঝায়। এজন্যই কবিরাজ: 
গোস্বামী বলিয়াছেন-_“অকুষ্বরণে কহে গীত বরণ॥ শ্রীটৈ, চ, ১৩ 
৪৫॥”" পীতবর্ণ__-্বর্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ। 

এইরূপে “ক্ক্ব্ণ দ্বিযাকৃ্চম্‌”-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল 
বর্মান্‌ কলির উপাস্তূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া গত দ্বাপরেই 
করতাজন-ধষি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকক্চ; কিন্ত 
তাহার স্বকীয় কৃ্বর্ণ আচ্ছাদিত থাকিবে পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ দ্বারা এবং 
তাহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গ তাহার অস্ত্র এবং পার্ধদের কাজ করিবে। 

গত দাপর-বুগে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীককব্রন্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; 
করভাজন বলিলেন_-তাহার অব্যবহিত পরবর্তী বর্তমান কলিতে 
তিনিই আবার পীতবর্ণে বা গোরবর্ণে অবতীর্ণ হইবেন । আবার ইহাও 
জানা গিয়াছে_কোনও বিশেষ কলিতে স্বরংভগবান্‌ গৌর বা পীত 
বর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সকল কলিতে নহে ; সকল কলিতেই যদি 
তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে শাক্ত কলির সাধারণ- 
কুীবতারের কথা বলা হইতনা। তাহা হইলে জানা গেল_যে 
দ্বাপরে শ্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্্ূন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, 
তাহার অব্যবহিত পরবন্তী কলিযুগই হইতেছে বিশেষ 
কণিযুগ এবং নেই বিশেষ কলিযুগেই শ্রীক্ষ্খ গৌরবর্ণে 
অবতীর্ণ হুইয়। থাকেন। 


স্বয়ংভগবানের গৌরত্বের হেতু 


I 


“কৃষ্ণবৰ্ণ স্বিষাক্ঞ্কম্”-শ্লোকের আলোচনায় জানা গিয়াছে, বিশেষ 
কলিতে (যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্ত্রনন্দন ত্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, 
তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে ) স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুফই গৌরবর্ণে 
স্বীয় শ্যামবর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। এই গৌরবর্ণ 
শ্রীকঞ্চও ব্র-জন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ । 

বিভিন্ন ভগবত-্বরূপ স্বরূপে ভিন্ন হইলেও মূলতঃ হারা একই তথ £ 
যেহেতু, একই স্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনই বিভিন্ন ভগবৎ্-্বরূপরূপে 
অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। তাহাদের পার্থক্য 
কেবল ভাব-বর্ণাদিতে ; সুতরাং বিভিন্ন ভগবত্ন্বরূপের বৈশিষ্ট্য হইল 
তাহাদের ভাব-বর্ণাদির বৈশিষ্ট্য । আবার, “সর্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ”- 
এই শান্্রবচন হইতে জানা যার, সকল ভগবধ্্বরূপই নিত্য ; স্থতরাং 
তাহাদের স্ব-স্ব-ভাব-বর্ণাদিও নিত্য। তাহা হইলে গৌরবর্ণ স্বয়ং- 
ভগবানের গৌরবর্ণ টাও নিত্যই ; ইহ! কেবল প্রকট সময়ের জন্য 
আগন্তক নহে ; আগন্তক হইলে ইহার নিত্যন্ব থাকে না । 

কিন্তু স্বয়ংভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বর্ূপগত বর্ণ হইতেছে--নবজলধর 
শ্তাম। “মেঘাভং বিছ্যতাম্বরম্৮-ইত্যাদ্ি গোপাল-তাপনী-শ্রুতিবাক্যও 

. তাহাই বলেন। তাহা হইলে এই গৌরবর্ণ টা কোথা হইতে আসিল? 
এই গীতবর্ণ বা গৌরবর্ণটী যখন নিত্য এবং এই.বর্ণটী যখন গৌরবর্ণ 

স্বয়ংভগবানের স্বর্ূপেই নিত্য অবস্থিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে 

যে, যাহা স্বয়ংভগবানের সঙ্গে অন্তরন্গভাবে নিত্য-সন্বন্ধবিশিষ্ট, এমন 
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'কোনও বস্তুই এই পীতবর্ণ টার হেতু হইবে। একমাত্র তাহার স্বরূপ- 
শক্তিই অস্তরঙ্গ-ভাবে তাহার সহিত নিত্যসন্বন্ব-বিশিষ্ট, স্বরূপ-শক্তি- 
ব্যতীত অপর কিছুই তাহার স্বরূপে-_বিগ্রহ-মধ্যে বা বিগ্রহে__থাকে 
না। স্থতরাং এই পীতবর্ণ টার হেতুও স্বরূপ-শক্তিই হইবে, অপর কিছু 
হইতে পারে না। 
্বরপ-শক্তি ছুইরূপে অবস্থিত-সূর্ভ এবং অমূর্ভ। অমূর্ত শক্তি থাকে 
শক্তিমানের মধ্যেই ; সমস্ত ভগবৎস্বরূপেই ইহা থাকে; অমূর্ত শক্তির 
(কোনও বর্ণ নাই; সুতরাং অমুর্ভ-শক্তিদ্বারা কোনও ভগবৎ-স্বরূপেরই 
“ছন্রত্ব” জন্মিতে পারে না । 
শক্তির মূর্তরূপ হইল শক্তির অধিষ্াত্রী দেবতা । মূর্তরূপে স্বরূপ- 
শক্তি বিভিন্ন ভগবত্বরূপের কাস্তারপে ততৎ-ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গিনী 
রূপেই অবস্থান করেন। যেমন, বৈকুঠাধিপতি নারায়ণের বক্ষো- 
বিলাসিনী লগ্দীদেকী, ৱজেন্দ্-নন্দনের প্রের়সী-শিরোমনি শ্রীরাধা 
ইত্যাদি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা হইতেছেন__সর্বাশক্তি- 
গরীয়সী হ্লাদিনীর পরম-সারভূত মাদনাধ্য-মহাভাব-্বরূপিণী। প্রীরাধাই 
ইইতেছেন শ্রীকচের স্বরপ-শক্তির মূল মূর্ভরপ, স্বরূপ-শক্তির মূল 
অধিষ্ঠাত্ৰী ; লক্ষ্মীদেবী-আদি হইতেছেন তাহার অংশরূপা । “্যন্তা 
অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ॥ সিদ্ধান্তরত্ব ২২২ অনুচ্ছেদধৃত অথর্ব- 
'বেদান্তগত পুরুষবোধিনী শ্রুতিবাক্য 1” মূর্তশক্তির রপ আছে, বর্ণ 
আছে। হুতরাং মূর্ভ-শক্তিই বর্ণ দিতে পারেন। যে মূর্ত-শক্তি কোনও 
ভগবৎ-্বরূপের কান্তারপে সেই ভগবত্স্বরূপের নিত্য-সঙ্গিনী, সেই 
ুর্ভশক্তি কেবলমাত্র সেই ভগবতস্বরূপকেই স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন, 
অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে তাহা দিতে পারেন না ; যেহেতু, অপর 
কোনও ভগবত্রূপের সঙ্গে তাহার নিত্য-সঙ্গিত্ব নাই। এইরপে, 
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স্বয়ংভগবান্‌ ভ্রজেন্দর-নন্দনের নিত্যসঙ্গিনী শ্রীরাধাই ভ্রজেন্দ্র-নন্দনকে 
স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন, লক্ষমী-আদি তাহ! পারেন না। 

কিন্ত একজন অপর একজনকে কিরপে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন? বর্ণ 
তো দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্ভভাবেই সংলগ্ন থাকে? সুতরাং শ্রীরাধা কিরূপে 
ভ্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন? ইহার উত্তর এই শ্রীরাধা 
হইতেছেন গৌরাঙ্গী ; মূর্ভ-শক্তি বলিরাই শ্রীরাধার এই গোঁরবর্ণ ; অসূর্ভ 
হইয়া গেলে তাহার কোনও বর্ণ থাকিবে না । সুতরাং শ্রীরাধার স্বীয় 
ূততন্ন অন্ষুণ রাখিয়া বদি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বহিরাবরণরূপে তাহার সহিত 
একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি ব্রজেন্ত্রনন্দনকে স্বীয় 
বর্ণে আচ্ছাদিত করিতে পারেন। আবার প্রশ্ন হইতে পারে-_একজন 
আর একজনের সহিত এইভাবে কি একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন? যি 
ছুই জন ভিন্ন তত্ব হয়েন, তাহা হইলে উক্তরূপভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইতে 
পারেন না; কিন্তু পূর্বেই শান্্রপ্রমাণদ্বারা দেখান হইয়াছে__-শ্ররাধা 
ও ব্রজেন্দ্রনন্দন-কুঞ্ণ ভিন্ন নহেন ; তাহারা একাত্বা, একই স্বরূপ ; 
একই স্বরূপ বলিয়া উক্তরূপভাবে তাহাদের একত্ব-প্রান্তি অসম্ভব নহে । 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে-_-গ্রীরাধা উক্তব্ূপভাবে শ্রীক্ষ্ণের সহিত 
একত্র-প্রাপ্ত হইবেন কেন? উত্তর এই | শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীরুষ্ণের 
স্বরূপ-শক্তি ; শক্তির একমাত্র কাৰ্য্যই হইতেছে শক্তিমানের সেবা” 
তাহাতেই শক্তির শক্তিত্ব। শ্রীরাধারও একমাত্র কর্তব্য-_তাহার 
শক্তিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণের সেবা» শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট পুরণ । এজন্যই বলা 
হইয়াছে, শ্লীরাধা “কৃষ্চবাহা-পু্িরূপ করে আরাধনে । অতএব রাধিকা 
নাম পুরাণে বাখানে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1818৫1% | 


শ্রীকৃষ্ণের কোন্‌ অভীষ্ট-পূরণের জন্য শ্রীরাধা শ্রকৃষ্ণের সহিত একত্ব 


প্রাপ্ত হইলেন? 
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ইহার উত্তর এই | পর্রদ্ধ উ্ক্চ হইতেছেন রসন্বরূপ | “রসো 
বৈ সঃ।-শ্রুতি।” পূৰ্বেই বলা হইয়াছে, রস-শব্দের ছুইটী অর্থ__পরম 
আশ্বাগ্ঘ রস এবং পরম-আম্বাদক রস, রসিক-শিরোমণি । রসঘন-বিগ্রহ, 
আনন্দঘন-বিগ্রহ, মাধুর্ধ্যঘন-বিগ্রহ বলিয়া শীকবক্চ হইতেছেন পরম-তম 
আস্বান্ব । তিনি স্বীয় মাধুর্যেয সর্বচিত্ত-আকর্যক । «পুরুষ বেষিৎ কিবা 
স্থাবর-জঙ্গম। সর্বাচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন ৷ শ্রীচৈ, চ, 
২1৮1১১০ ॥” তাহার মাধুৰ্য্য “কোটি ব্রহ্মা পরব্যোম, তাহা বে স্বরূপগণ 
বলে হরে তা-সভার মন। পতিত্রতা-শিরোমণি, বারে কহে বেদবাণী; 
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ শ্রচৈ, চ, ২২১/৮৮॥৮ প্রীক্ৃঝ্চের মাধুর্য 
আস্বাদনের লোভে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ মহাকালরূপে কারণার্ণবে 
অবস্থিত থাকিয়া দ্বারকাবাসী জনৈক বিপ্রের পুল্রগণকে হরণ করিয়া- 
ছিলেন__ব্র্মণ্যদেব শুরু দ্বিজপুল্রদিগকে নেওয়ার জন্ত মহাকালপুরে 
আসিবেন, তখন তীহার দর্শন পাইয়া তিনি শ্বীয় অভীষ্ট পূর্ণ করিতে 
পলিরিবেন, এই আশায় । বস্তুতঃ, অর্জুনকে লইয়া শ্রীক্ক যখন দিজপুভ্রদের 
অনুসন্ধানে মহাকালপুরে আসিয়াছিলেন, তখন মহাকালরূপী নারায়ণ 
সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। 

' দ্বিজাত্মজা মে যুবয়ো্দিঢৃক্ষুণা 
ময়োপনীতা ভুবি ধৰ্ম্মগুপ্তয়ে। 
| কলাবতীর্ণাববনের্ভরান্থরান্‌ 
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতত্তি মে ॥ শ্রীভা, ১০।৮১।৫৮ 
শকষ্সেবার জন্য লুক্ধা হইয়া বৈকুণ্েশবরী লক্দীদেবী যে উৎকট তগস্তা 


করিয়াছিলেন, শ্ীমদ্ভাগবত হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়| 
যদ্বাহয়া শ্রর্ললনাচরৎ তপো 
বিহায় কামান্‌ স্থচিরং ধৃতত্রতা ॥ 
শ্রীভাঃ ১০।১৬।৩৬ 
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কেবল ইহাই নহে; “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, 
আত্বাদিতে মনে উঠে কাম ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২১/৮৬ ॥৮ শ্রীকঝের মাধুর্য্য 
“আত্মপ্যন্ত সর্বচিত্ত হর ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২৮1১১২ ॥৮ শ্রীমদ্ভাগবতও 
বলিয়াছেন, শ্রকৃষ্ণের বূপ--“বিক্মাপনং স্বন্ত চ ॥ ৩।২1১২ ॥_ শ্রীরুঞ্ের 
নিজেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে । এত রূপ আমার? নিজের 
রূপ দেখিয় শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়ের একটী বিবরণ শ্রপাদ রপগোস্বামী 
দিরাছেন। দ্বারকাতে একদিন মণিভিত্তিতে প্রতিফলিত নিজের রূপ 
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিশ্মরে ইঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন-_ 
অপরিকলিতপূর্ববঃ কশ্চমৎকারকারী 
স্ষুরতি মম গরীয়ানেষ মে মাধুর্য্যপুরঃ 
অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুন্ধচেতাঃ 
সরভসমুপভোক্ত,ং কামরে রাধিকেব ॥ 
- ললিতমাধব ॥ ৮1৩২ ॥ 
__অহো ! অনন্ুভূতপূর্ব চমৎকারজনক এবং গরীয়ান কি 
অনির্বচনীয় আমার এই মাধুর্য্যরাশি প্রকাশ পাইতেছে-_যাহা দর্শন 
করিয়া এই আমিও (বহার প্রতিবিদ্ব, সেই আমিও ) লুন্ধচিত্ত হইয়া' 
শ্রীরাধার স্তায় ওৎসুক্য সহকারে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি! 
যাহা দেখিলে বিস্ময় জন্মে, তাহা আস্বাদন করিবার জন্য বাসনা 
নিতান্ত স্বাভাবিকী । 
এইরূপে দেখা গেল, স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের একটা 
বলবতী লালসা আছে। ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে তিনি যে তাহার এই 
লালসা! পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে বুঝা যায়ঃ 
ব্রজেন্্রনন্দনরূপে তাহার এই বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাহার হেতুর 
কথা বলা হইতেছে । 
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রস-আম্বাদনই রসিক-শেখর শ্রীকৃঞ্ের স্বরূপগত স্বভাব । ইহা তাহার 
স্বরূপগত স্বভাব বলিয়া অপ্রকটলীলাতেও তিনি রস আস্বাদন করেন এবং 
ব্ৰক্মাণ্ডে যখন লীলা প্রকটিত করেন, তখনও তিনি রস আম্বাদন করিয়া 
থাকেন। আবার উভয়লীলাতে তাহার পরিকরবর্গকেও রস আস্বাদন 
করাইরা থাকেন। তাহার আত্বাগ্ত রস ছুই প্রকারের__-ভক্তের প্রেমরস- 
নির্ধ্যাস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস ৷ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত 
হর তাহার লীলাতে; তাহার পরিকর-ভক্তদের সহিত লীলাতে তিনি 
তাহাদের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া থাকেন, পরিকর-ভক্তদিগকেও 
তাহা আম্বাদন করাইয়া থাকেন এবং পরিকর-ভক্তগণ তাহার 
মাধুর্য্যরসও আস্বাদন করিয়া থাকেন । 

প্রীকষ্ণমাধুর্ধ্য আম্বাদনের একমাত্র উপায় হইল-_কৃঞ্কবিষয়ক প্রেম । 
“পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুরধ্যরস করার 
আত্বাদন ॥ শ্রীটৈ, চ, ১/৭1১৩৭ ॥” বাহার মধ্যে এই প্রেমের যতটুকু 
বিকাশ, শ্রীকধমাধুর্ধ্যও তিনি ততটুকুই আস্বাদন করিতে পারেন৷. 
শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই কবিরাজগোঙ্বামী তাহ! বলিয়া গিয়াছেন। 
“আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব-প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ 
শ্রীচৈ, চ, ১৷৪৷১১৫॥” শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমই হইল প্রেমের 
সব্বাতিশারিবিকাশময় প্রেম ; ইহাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ ; সুতরাং 
শীরাধাই পূর্ণতমরূপে রীক্ষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন এবং এই 
মাধুর্ধ্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দও শ্রীরাধারই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
শ্রীরাধাই এই মাদনের আশ্রয়, পরীর কেবল ইহার বিষয় মাত্র ১. 
শ্রীককের মধ্যে মাদনের বিকাশ নাই। লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনা্থই' 
এইরূপ হইয়া থাকে । স্থতরাং স্বীয়মাধুর্য্যরস পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের 
উপায় ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নাই-প্রকটলীলাতেও না; অপ্রকট- 


্বয়ংভগবানের গৌরত্বের হেতু ৪৯ 


'লীলাতেও না। প্রেমের বিষয়রূপে শ্্রীরাধিকাদি পরিকরবর্গের সেবা 
লাভ করিয়া, তাহাদের প্রেমরস-নির্ধ্যাস আস্বাদন করিয়া, যে আনন্দ 
পাওয়া যায়, ব্রজলীলায় শ্রীকুষ্ণ তাহা পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করিয়া 
থাকেন; কিন্তু প্রেমের আশ্রয়রূপে শ্রীরাধিকাদি তাহার সেবা করিয়া, 
মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া, যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, শ্রী তাহা 
উপভোগ করিতে পারেন না। তাই তাহার স্বীয় মাধুর্য পূর্ণতমন্ূপে 
আত্বাদনের বাসনা থাকে অপূর্ণ । তাহার মাধুর্ধ্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন 
করিয়া শ্রীরাধা যে অনির্বচনীয় অপরিসীম আনন্দ পাইয়া থাকেন, 
শ্ররাধার অঙ্গে তাহার লহরী দেখিয়া গ্রীরব্চ বুঝিতে পারেন-_ প্রেমের 
বিষয়ূপে তিনি যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তদপেক্ষা কোটিগুণ 
আনন্দ প্রেমের আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা অনুভব করিয়া থাকেন। বিষয়ের 
আনন্দ অপেক্ষা আশ্রয়ের আনন্দ অনন্তগুণে অধিক। শ্রীরুষ্ণই 
বালিয়াছেন_-“ব্ষয়জাতীয় স্থখ আমার আম্বাদ। আমা হৈতে কোটি- 
গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ গ্রচৈ, চ, ১1৪।১১৫ ॥ নিজ প্রেমাস্বাদে মোর 
হয় যেআহ্লাদ। তাহা হৈতে কোটিগুণ রাখাপ্রেমাস্বাদ ॥ শ্ীচৈ, চ, 
১/৪।১৫৯॥৮ দিনের পর দিন শ্রীরাধার অঙ্গে শক্বষণমাধূর্য্যের আস্বাদন- 
জনিত আনন্দ-তরঙ্গ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মাধুৰ্য্য আস্বাদনের অপূর্ণ 
বাসনা যেন দ্বতাহতিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ধক্‌ ধক্‌ করিরা জলিতে 
থাকে। ব্রজলীলায় অনাদিকাল হইতেই রসিক-শেখর শ্রীক্ষ্চের এই 
অবস্থা ; যেহেতু, ব্রজলীলায় তিনি শ্রীরাধার মাদনের আশ্রয় নহেন, 
হইতেও পারেন না; কেননা, নিত্য-ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্যই এই: যে, 
এন্ানে প্রীক্ব্চ রাধাপ্রেষের বিষয় মাত্র, এই লীলার ্রীরুষ্ণ হইতেছেন 
প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহ । : 

শ্রীকৃষ্ণ জানেন, শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাহার 


স্বীয় মাধুর্য আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। তাই, শ্ররাধা- 
৪ 
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প্রেমের আশ্রয় হওয়ার জন্য তাহার বলবতী বাসনা হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক। শ্রীরাধাও তাহা জানেন। “গোপিকা জানেন কৃষ্ণের: 
মনের বাঞ্িত। প্রেমসেবা-পরিপাটা ইষ্ট-সমীহিত ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৪: 
১৭৫ |” আদিপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিয়াছেন। ৷ 


“মন্মাহাত্ব্যং মৎসপর্য্যাং মন্তুদ্ধাং মন্মনোগতম্‌ । জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ 
নান্তে জানন্তি তত্বতঃ ॥ লঘুভাগবতামৃতধূত আদিপুরাণ-বচন ॥-__অর্জুনের 
নিকটে শ্রীন্ক্চ বলিতেছেন-__আমার মহিমা, আমার সেবা; আমার 
স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগত ভাব গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, 
অন্য কেহ তাহা জানে না।” শ্রীরাধার একমাত্র কর্তব্যই হইতেছে, 
্রীকষ্ণের মনোবাসনার পূরণ । “ক্বষ্ণবাহাপূত্তিরপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৪1৭৫ ॥৮ তিনি 
'ইহাও জানেন__তাহার মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রক্প হইতে না পারিলে 
শ্রীকুক্ণের এই অপূর্ণ বাসনার পুরণ হইতে পারে না! তাই তিনি তাহার 
মাদন-ভাব শ্রীকৃষ্চকে দিলেন । কিরূপে দিলেন? 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা ও শ্রীক্কঞ্চ তত্বত: একাত্মা হইলেও 
উভয়ে মিলিয়া এঁক্যপ্রাপ্ত না হইলে.এক জনের ভাব অপর জনে নিতে 


পারেন না । শ্রীরাধার মাদন-ভাব শ্রীক্ষ্চকে দেওয়ার জন্যই শ্রীরাধাকে, 
শ্রীকষ্ণের সহিত মিলিত হুইয়া এক্যপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে । শ্রীরাধা: 
স্বীয় মাদনাখ্য প্রেমের দ্বার শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে এবং স্বীয় নবগোরচনা-গোঁর: 
অঙ্গদ্বার! শ্যামনুন্দরের প্রতি শ্তাম-অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন?, 


তাহাতেই শ্যামনুন্দর গোরসুন্দর হইয়াছেন_দ্বিষারুধ্-__অন্তঃ রর 
বহিগোঁর-__হইয়াছেন। 


কিন্তু শ্রীরাধা স্বীয় মূর্ভত্ব_গৌরবর্ণ_রক্ষা করিয়া কিরূপে nl 
অদ্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গকৈ আচ্ছাদিত করিলেন? শ্রীউজ্জলনাল' 
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মণি হইতে ইহার উত্তর পাওয়! যায়। “গোবর্ধন-পর্বতের কোনও এক 
কুপ্জে শ্ররাধা ও ্রীকঞ্চ পরস্পরের মাধুরধযাম্বাদনে নিমগ্ন আছেন; উদ্দীপ্ত 
সান্বিক-ভাব তাহাদের উভয়ের দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে । তাহাদের 
এই ভাবমাধুরী দর্শন করিয়া প্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকুষ্ণকে বলিয়াছিলেন__ 


রাধার! ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈধিলাপ্য ভ্রমাদ্‌ 
বুগননদ্রি নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নিধূতভেদভ্রমমূ। 
চিত্রার স্বয়মশ্বরপ্রয়দিহ ব্রহ্গাওহর্ে্যাদরে 
ভুয়োভির্নবরাগহিস্থলতরৈঃ শৃঙ্গারকারঃ কৃতী ॥ 
-_উ, নী, স্থায়িভাব ॥ ১১০ 


_হে গোবর্দন-গিরি-নিকুগ্জবিহারি-কুগ্তরপতে ! শ্রীরাধিকার এবং 
তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ-( নামক-সান্বিকভাবরূপ তাপ) দ্বারা 
ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম অপসারণ পূর্বক ( উভরের চিত্তকে ) 
একীভূত করিয়া স্থনিপুণ-শৃঙ্গারশি্পী এই ব্রহ্মাগ্রূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে 
চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বহুপরিমাণ নবরাগরূপ হিঙ্কুলদ্বারা স্বয়ং তাহাকে 
অনুরপ্রিত করিয়াছেন ।” 


এই উক্তি হইতে জানা যায়, প্রেম-পরিপাক শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণের চিত্ত- 
দ্ব়কে গলাইয়া এমনভাবে এক করিয়া দিরাছিল যে, তাহাদের ভেদভ্রম 
পর্য্যন্ত দূরীভূত হুইয়াছিল। সেই মহাপরাক্রান্ত প্রেমই কৃষপ্রেমময়ী 
শ্রীরাধার অঙ্গকেও যেন গলাইয়া তাহার প্রতি অল্রদ্বারা শীষের প্রতি 
স্যাম অঙ্গকে আলিঙ্গিত করাইয়া শ্তামকে গৌর করিয়! দিয়াছে । ইহাই 
স্বয়ংভগবান্‌ শ্রকুক্ণের গৌরত্বের হেতু । ইহ! হইতে ,ইহাও জান! গেল 
“কিষ্বব্ণং দ্বিষাক্ৃফম্”-শ্লোকে বর্তমান কলির উপান্ত যে তগবৎ-্বরূপের 
কথা করভাজন-খধি গত দ্বাপরে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি হইতেছেন 


৫২ | জী্রীগৌর-তত্ব ৷ 
ীপ্রীরাধাকৃষ্ণের এঁক্যপ্রাপ্ত স্বরূপ । ইনি যে রাধাভাবদ্যুতি-: 
সুবলিত কুষ্ণন্বরূপ। তাহাও জানা গেল । | 
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শ্াশ৯ললিউিলল্ীশ 


শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী উপপুরাণ হইতে একটা প্রমাণ তাহার 
শ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামূতে উদ্ধত করিয়াছেন ; তাহা এই ৷ 
অহমেব ক চিদ্তরহ্মন্‌ সন্ধযাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। 
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্‌॥ 
_ শ্রীচৈ, চ) ১৩।১৫ গো! 


_্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরু্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন-__-“হে ঙ্গন্‌ বেদব্যাস ! 
কোনও কলিবুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত 
মনুষ্যদিগকে হরিতক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি। 

্বয়ংতগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং আপামর-সাধারণকে ( পাপহতান্‌ নরান্‌), 
হরিভক্তি (কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম ) গ্রহণ করাইয়া থাকেন (প্রেমদ্বান করিয়া: 
থাকেন ), উল্লিখিত প্রমাণ হইতে তাহা জানা গেল । 


শরীক ব্যাসদেবের নিকটে উক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন । ব্যাসদেব, 
গত দ্বাপরে আবিভূর্তি হইয়াছেন ; সুতরাং গত দ্াপরে শ্রীরুষ্ণ যধন। 
ত্রন্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই যে তিনি ব্যাসদেবের নিকটে 
কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। 


| 
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শরীক স্বয়ংভগবান্‌ ; তিনি ব্রজপ্রেম দিতে সমর্থ। গত ছাপে 
যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,তখনই আপামর-সাধারণকে প্রেম দিলেন না 
কেন? বিশেষ কলির অপেক্ষা রাখিলেন কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় 
এই. শ্রীকুঞ্ক প্রেম দিতে পারেন, পণুপক্ষি-রৃক্ষলতাদিকে প্রেম 
দিয়াছেনও ; “্বদৃগোদিজক্রমনূগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্” ইত্যাদি শ্রীমদ্‌. 
ভাগবতের উক্তিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু পূর্বেই বল! হইয়াছে, দ্বাপরের 
ব্রজলীলায় তিনি অখণ্ড-প্রেমভাগ্ডারের অধিকারী ছিলেন না । অথণ্ড- 
. প্রেমভাগ্ারের একমাত্র অধিকারিণী ছিলেন মহাভাবন্বরূপ! প্রেমঘন- 
বিগ্রহা শ্রীরাধা। অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী না হইলে নিধিবিচারে 
যাহাকে-তাহাকে ব্রজপ্রেম__বিশেষতঃ উন্নত উজ্জল রসত্বরূপ কান্তাপ্রেম 
-দেওরা সম্ভব নয়। বিশেষ কলিতে শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত 
গৌরন্বরূপে তিনি যখন অবতীর্ণ হরেন, তখনই তিনি অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের 
অধিকারী হইতে পারেন, তখনই তিনি নিধিবচারে প্রেমদান করিতে 
পারেন। এজন্যই বিশেষ কলিতে প্রেমদানের কথা ব্যাসদেবের নিকটে 
তিনি বলিয়াছেন। ( পাপহতলোকদিগকেও প্রেমদানের কথাতেই 
নিধ্বিগারে আপামর-সাধারণকে প্রেমদানের কথা স্থচিত হইতেছে )। 


বাহা৷ হউক, উপপুরাণের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা গেল-_বিশেষ 
কলিতে আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান করার নিমিত্ত স্বয়ংভগবান্‌ 

অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই লীলাতে তিনি সন্যাসও গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। “কুষণবর্ণং ত্বিষাক্ক্ণম্»,শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে, বিশেষ 
কলিতে স্বীয়মাধুর্য্য আত্বাদনের জন্যই তিনি গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন। 
তাহা হইলে জানা গেল-স্বীয়মাধুর্য্য আস্বাদন হইতেছে এই গৌরবর্ণ 
স্বংভগবানের লীলার নিজস্ব হেতু এবং অবতীর্ণ হইয়া আপামর- 
সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান হইতেছে, জীবের দিক্‌ হইতে তাহার অবতরণের 
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হেতু ৷ প্রেমদান তাহার নিজন্ব হেতু নহে বলিয়া! ইহাকে অবতরণের 
আনুষক্রিক বা বহিরঙ্গ হেতুও বলা যায় । J 
গোরবর্ণ ্বয়ংভগবান্‌ যে সঙ্্যাসগ্রহণ করেন, মহাভারত হইতেও 
তাহা জানা যায়। মহাভারতের অন্ুশাসনপর্বে বিষ্ণুর সহশ্রনাম-স্তোত্রে 
নিম্নলিখিত উক্তি তৃষ্ট হয়। 
সুবর্বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ৯২ 
সন্ধ্যাসকচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ 
পকষত এই উত্তমবর্ণদয় বর্ণন করেন বলিয়া তাহার একটা নাম 
ুবরণ-বর্ণ" ; তাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় গৌর এবং উজ্জল বলিয়া তীহার 
একটী নাম “হেমাঙ্গ”; সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহার অঙ্গসমূহ শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া তাহার একটা নাম “বরান্্” ? চন্দনের অঙ্গদ পরিধান করেন বলিয়া 
তাহার একটা নাম “চন্দনাঙ্গদী”; শন্ন্যাসগ্রহণ করেন বলিয়া তাহার 
একটা নাম “সন্ন্যাপকত্__সন্ন্যাসী” ; ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া তাহার একটী : 
নাম “শম” ; অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তাহার একটা নাম *শান্ত” ; এবং 
কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তীহার নাম “নিষ্ঠাশান্তি- 
পরায়ণ | 


"পিপি 


গৌরবর্ণ স্বরংভগরানের ভক্ত ভক্ত-ভাবত্বের প্রমাণ 
কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির কীর্তন ভক্তভাবের পরিচায়ক; যেহেতু, 
ভক্তই কৃষ্ণনামাদি কীর্তন করিয়া থাকেন। EE 
পুফবর দ্বিষাকফম্”-ইত্যাদি প্রীমদ্ভাগবতের শ্লৌোকের আলোচনার : 
দেখ! নিতে “কুষঃবর্ণণ-শব্দের একটা অর্থ কৃষ্চকে ( কৃষ্ণের নাম-রূপ- | 
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গুণাদিকে ) বর্ণন করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। সেই শ্লোক হইতে ইহাও 
জানা যায়_গোৌববর্ণ স্বয়ংভগবান্ই কৃষ্ণকে বর্ণন করেন) সুতরাং 
তিনি ভক্তভাবময়। 

মহাভারতোক্ত “ন্ুবর্ণবর্ণে! হেমাঙ্গঃ”-ইত্যাদি শ্লোকের “নুবর্ণবর্ণচ- 
শব্দেও হেমাঙ্গ (গৌরবর্ণ) ভগবানের ভক্তভাবত্র সুচিত হইতেছে। 
এন্থলে “স্ুবৰ্ণব্ণ”-শব্দে “স্বর্ণের ( স্বর্ণের ) স্তায় বর্ণ” বুঝায় না; যেহেতু, 
“হেমাঙ্গ”-শব্দেই তাহা স্থচিত হইতেছে। স্বর্ণ উত্তম বর্ণ; কৃষ্চনামের 
বর্ণদয় অপেক্ষা উত্তম বর্ণ (অক্ষর ) আর কিছু হইতে পারে না। তাই 
“হুবর্ণ”-অর্থ-_ উত্তম বর্ণ (অক্ষর ), কঞ্চনামের সক্ষরদ্বয় 1?” তাহা যিনি 
বৰ্ণন করেন, তিনি “মুবর্ণবর্ণ”-_ভক্তভাবময় | 

মহাভারতোক্ত “সন্নযাসক্, শমঃ, শান্তঃ”-প্রভৃতি শবও হেমাঙ্গ 
( গোরবর্ণ ভগবানের ) ভক্তভাবত্ব স্থচিত করিতেছে । 

পূ্ণতম-ভক্তভাবমরী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়াতেই গৌরবর্ 
ত্বরংভগবানের ভক্তভাব। ভক্তভাবেই শ্রীকুঞ্চমাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব । 


-____ —— 
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মুগ্ডকোপনিষদে রুক্মবর্ণ পুরুষ সম্বন্ধে একটা বাক্য দৃষ্ট হয় । 
যদা পণ্যঃ পশ্ততে রুক্সবর্ণং 
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌ । 
তদ বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় 
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি ॥ ৩।১/৩ 


চি 
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| 
| 
| 
| 


৫৬ শ্ৰীত্ৰীগৌর-তত্ব 


যখন কেহ সর্বকর্তা, সর্ব্শ্বর, ব্রঙ্গযোনি স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন 
করেনঃ তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেমভক্ভিমান্‌ হরেন, তাহার পুণ্য ও পাপ : 


(সমস্ত কর্মফল) বিধোত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার লেপশৃস্ত ) ৷ 


হয়েন এবং সেই কুক্মবর্ণ-পুরুষের সঙ্গে পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন । 


' এই শ্রুতিবাক্যে, পশ:-শবের অর্থ দ্রষ্টা ; পশ্যতি ইতি পশু): শ্রীপাদ : 
শঙ্করাচার্য্য। রুক্স-_অর্থন্বর্ণ ; রুল্পবর্ণ-_স্বর্ণবর্ণ গৌরবর্ণঃ| ব্রহ্যোনি-: : 


ব্রন্মেরও যোনি বা মূল ; শ্রীমদূভগবদূগীতায় যিনি বলিয়াছেন, “ত্রগ্গণোহি 


প্রতিষ্টাহম__ আমি ব্রন্গেরও ( নির্ব্বিশেষ ব্রঙ্গেরও ) প্রতিষ্ঠা, নিদান, ' 


তিনি--্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ । নিরঞ্জনঃ মায়ার অঞ্রন-শুন্ত, সম্যক্রপে 


মায়ামুক্ত। বিদ্বান_বিশ্তাবান, ব্ৰহ্মজ্ঞ। পরব্রন্ধ শ্রীকুষ্ককে জানিবার : 


একমাত্র উপায় হুইল ভক্তি; “ভক্ত্যা মামভিজানাতি-_গীতা । 
শজ্যাহমেকরা গ্রাহঃ-্রীমদ্ভাগবত।”৮ তাহা হইলে বিদ্বান্‌শব্দের অর্থ 
হইল ভক্তিমান্‌ প্রেমতক্তিমান্‌। 

‘উদ্ধৃত শ্রতিবাক্যে এক ফ্বর্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ ভগবঞ্বরূপের উল্লেখ 
পাওয়া গেল। এই গৌরবর্ণ পুরুষ হুইতেছেন ব্রঙ্গযোনি-_পরর্র্ স্বয়ং- 
ভগবান্‌ গ্ৰীচ; কিন্তু তাহার বর্ণ টা__বাহিরের কাস্তিটী হইতেছে স্বরণবর্ণ। 


এই শ্রুতিবাক্য হইতে আরও জান! গেল এই স্বণবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রেই : 
দরষ্টা জীব প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাহার পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম : 


এমন কি অন্ধরত্ব পর্ধ্যন্ত-_বিদূরিত হয়,:তিনি সম্যকৃরূপে মায়ামুক্ত হইয়া 
যায়েন এবং তিনি সেই শ্বরণর্ণ পুরুষের সঙ্গে পরম-সাম্য লাভ করেন। 
পরম-সাম্য-লাভের তাৎপর্ধ্য কি? এক অর্থ হইতে পারে দ্রষ্টাও ্ব্ণবর্ণ 
পুরুষ-_পরত্র্গ_হইরা যায়েন; কিন্তু এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারেনা । 
যেহেতু, অণুচিৎ জীব কখনও বিভুচিৎ পরব্রহ্গ হইতে পারেনা । আর এক 
অর্থ হইতে পারে- প্রভাবে পরম-সাম্য। স্বরণবর্ণ পুরুষের যে প্রভাবে 


সপ ০০52 কি শিশিতি 
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তাহার দর্শনমাত্রেই জীব-_পাগী জীবও-_-তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি লাভ করেন, 
সেই প্রভাবের সহিত দ্রষ্টাী পরম-সাম্য লাভ করেন; অর্থাৎ তাহার দর্শনেও 
অপর জীব প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন, সম্যক্রপে মায়ামুক্ত হইতে 
পারেন এবং বিধৌ ত-কর্ম্মা হইতে পারেন৷ এই অর্থ গ্রহণ করিলে শাস্ত্র 
সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে পারেনা । সুতরাং এই অর্থই 
গ্রহণীয় ৷ 


পূর্ব সমালোচনায় উপপুরাণের প্রমাণে জানা গিয়াছে_ স্বয়ংভগবান্‌ 
বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হয়েন-_পাপহত লোকদিগকেও প্রেমভক্তি-দানের 
নিমিত্ত । আবার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে জানা গিয়াছে__বিশেষ 
কলিতে তিনি অবতীর্ণ হয়েন অকৃষ্ণ বা গৌরবর্ণে এবং তখন তিনি হয়েন 
সাক্গোপান্ান্্রপার্ধদ__তাহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাহার অস্ত্র এবং পার্দের 
কাজ করে, তীহার উদ্দেশ্তুসিদ্ধির__প্রেমভক্ভি-দানের- সহায়তা করে। 

অঙ্গ এবং উপাঙ্লের দর্শনেই, সেই গৌরবর্ণ পুরুষের শ্রীমুস্তি দর্শনেই, যদি 
কেহ প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, তাহীর অনর-পরত্যঙ্ 
তাহার অস্ত্র এবং পার্যদের কাজ করিয়াছে। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীমদ্‌-. 
ভাগবতের “সাঙ্গোপাঙ্গাস্তরপার্বদ”-শব্দের তাত্পর্ধ্য যাহা উল্লিখিত মুণ্ডক- 
শ্রুতিবাক্যের “যদা পশ্ঠাঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণ, পুরুষং * * ব্রন্মোযোনিমূ। তদা 
বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধূয়” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই । এই 
শ্রুতিবাক্যের সহিত ্রীমদূভাগবতাদি শাস্ত্রের সঙ্গতি দুষ্ট হইতেছে । 
অধিকন্তু, এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যার, এই গৌরবর্ণ পুরুষের দর্শনে 
যিনি প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাহার দর্শনেও অপরে তদ্রপ প্রেমভক্তি 
‘লাভ করিয়! থাকেন। 


শাত্রবাক্যালোচনার সারমর্ম 
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এ"প্য্যস্ত নানাবিধ শাস্্বাক্ষ্যের আলোচনায় যাহা জানা গেল, তাহার: 


সারমর্ম হইতেছে এই :_ 


(১) শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীককের হ্বাদিনী-শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, ৃ 


সুতরাং স্বরূপতঃ হলাদিনী | 
(২) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্বা। 


(৩) একাত্মা হইয়াও শ্রীরাধা ও গ্রীক অনাদিকাল হইতে গোলোকে | 


ছুইরূপে বিরাজিত, লীলায় বিলসিত। 


(8) দুইরূপে বিরাজিত শ্রীরাধা ও প্রীকষ্ণ একদ্প্রাপ্ত হইয়া গোরবর্ণ ূ 


স্বয়ংতগবান্রূপে বিরাজিত। 
0) শ্রীরাধার সহিত একর প্রাপ্ত হইয়া শরীর শ্ররাধার ভাব 


(প্রেম) ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গোঁরবর্ণ হইয়াছেন; তাই তিনি : 


রাধাভাবছ্যুতি-স্থবলিত কৃষ্ণস্বরূপ । 
(৬) গোৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ ভক্তভাবমর। 


: (৭) যেই দ্বাপরে ভ্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ব্ৰঙ্াণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার ূ 
অব্যবহিত পরবর্ত্তা কলিযুগে (যাহাকে বিশেষ কলিযুগ বলা হয়, সেই : 


কলিযুগে ) সেই গোঁরবর্ণ কষ বদ্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। 


(৮) ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হুইয়া গৌরবর্ণ ্বয়ংভগবান্‌ আপামর- 
সাধারণকে নিব্বিচারে প্রেমভক্তি দান করেন । 


(৯) ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতীণ হইয়া গৌরবর্ণ ভগবান্‌ সন্যাস গ্রহণও করেন। 


| e+ < ০০০০০০ ও পতাত -ত শত 


শান্ত্রবাক্যালোচনার সারমর্ম ৫৯ 


(১) গোৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনেই পাপীজীবও প্রেমভক্তি লাভ 
করিয়া থাকেন । 

(১১) গৌরবর্ণ ভগবানের দর্শনে যিনি প্রেমতক্তি লাভ করিয়া 
থাকেন, তাহার দর্শনেও অপর লোক তদ্রপ প্রেমভক্তি লাভ করিয়! 
রা 

(১২) সেই গ্রৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের নিজস্ব স্বরূপগত কার্য্য হইল_ 
এরকৃষ্ণমাধুর্য্যের আম্বাদন। যখন তিনি ব্রদ্দাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন 
তিনি প্রেমভক্তিও বিতরণ করেন । 


| (১০) সেই গোৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ বর্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইবেন 
বলিয়া গত দ্বাপর-যুগেই করভাজন-খধি বলিয়া পিরাছেন। 


এইরূপে দেখা গেল “রাধা করষ্প্রণয়-বিক্ৃতিঃ”_ইত্যাদি শ্লোক 
শ্রীপাদ স্বরূপদীমোদর ভিডিপি কৃঝম্বরূপ বা রাধাভাবাবিষ্ট 
গৌঁরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌”-সন্বন্ধে যাহা বলিয়া! গিয়াছেন, তাহা সম্যক্রূপে 
শান্্সম্মত। শাস্ত্র-বহিভূ'ত কোনও কথা তিনি বলেন নাই । 

প্রীপাদ স্বরূপদামোদর আরও বলিয়াছেন-_সেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ 
বর্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং প্র চৈতন্যদেবই সেই গৌরবর্ণ 
্ব়ংতগবান্। 

. এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, শ্রীচৈতন্দেবই শাস্্-প্রসিদ্ধ 

গৌরবর্ণ ্বয়ংতগবান্‌ কিনা ? 


শচীনন্দনের গৌরবর্ণ-স্বয়ংভগবন্ধা-বিচাঁর 


০৯০0৯ 


_ পরত্রন্গ শ্রী নরাকৃতি, দ্বিজ। “ষত্রাবতীর্ণ্ কষ্ণাখ্যং পরব্র 
নরারুতিমূ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৪1১১/২ ॥ সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈছাতা-, 
সবরমূ। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমূ ॥ গোপালতাপনীশ্রুতি, 
পূর্বতাপনী ॥ ২।১।__তিনি কমলনয়ন, নবজলধরবর্ণ, পীতবসন, দ্বিভুঞ্জ, : 


জ্নমুদ্রাচ্য, বনমালী ও ঈশ্বর ।” গোঁরবর্ণেও তিনি নরাককতি, দ্বিভুজ ; 
পার্থক্য কেবল বর্ণে ও ভাবে। উভয় স্বরূপের লীলাও নরলীলা | 


তাহারা অপ্রকটেও নরবপু এবং নরলীল, প্রকটেও নরবপু এবং নরলীল। : 
ভাহারা যখন বন্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত: 


জন্মলীলার অভিনর করিরাই অবতীর্ণ হয়! থাকেন। অভিনর বলা 


হইল এজন্ বে, স্বরূপতঃ তাহাদের জন্ম নাই, থাকিতেও পারেনা ; যেহেতু, | 
তাহারা অজ, নিত্য, অনাদি । কিরপে তাহার! জন্মলীলার অভিনর : 


করেন, শ্রীকষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহা বলা হইতেছে। 


ভক্ষণ অজ এবং অনাদি বলিয়া বাস্তবিক তাহার কোনও জন্মদাতা : 


পিতা বা গর্ভধারিণী মাতাও নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু তিনি | 
রসম্বরূপ বলিয়া যে-সকল রস আস্বাদন করেন, তাহাদের মধ্যে একটী : 


হইতেছে বাৎসল্যরস। পিতামাতাই বাৎসল্যরসের মুখ্য আশ্রয়। : 


তাহার নিত্যসিদ্ধ অনাদি পরিকরগণের মধ্যে দুইজন আছেন- শ্রীনন্দ ও : 
ভরীযশোদা-_বীহারা মনে করেন, শ্রীরু তাহাদের সন্তান; ইহা তাহাদের : 


দু প্রতীতি। তাহাদের বাৎসল্যের প্রভাবে প্ীকুফেরেও দৃঢ়া প্ৰতীতি এই 
যে, তিনি নন্দ-যশোদার সন্তান। নন্দ-যশোদার সহিত শ্রীকফের সন্বন্ধ 
হইতেছে কেবল দৃঢ়-প্রতীতিজাত, জন্মগত সম্বন্ধ নহে। শ্রীরুঞ্ণ যখন 


তা লা ত ত শট 


শচীনন্দনের গৌরবর্ণ-্বয়ংভগবত্বা-বিচার ৬১ 


ব্ৰ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি স্বীয় পরিকরদের সহিতই অবতীর্ণ 
হইয়া থাকেন। প্রথমে তিনি পিতা-মাতাকে__নন্দ-বশোদাকে-- 

অবতারিত করেন ; তাহার পরে তাহাদের যোগে তিনি অবতীর্ণ 'হয়েন। 

পিতামাতার শুক্র-শোণিতে যেমন মানুষের জন্মঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তদ্ধপ 

নহে। প্রথমে তিনি পিতার হৃদয়ে জ্যোতিঃরূপে বা আনন্রূপে 

আবিভূতি হয়েন, এই জ্যোতিঃ বা আনন্দ তখন মাতার হৃদয়ে সঞ্চারিত 

হয়। তখন হইতেই মাতার দেহে প্রারুত গর্ভবতী নারীর লক্ষণ প্রকাশ 

পাইতে থাকে । যথাসময়ে তিনি মাতার দেহ হইতে নরশিশুর আকারে 

নিজেকে প্রকট করেন | লোকে মনে করে, প্রাকৃত নরশিশুর যে-ভাবে জন্ম 

হয়, তীহারও সেই ভাবেই জন্ম হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 

“জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যম?-ইত্যাদ্দি গীতাবাক্যে অর্জুনের নিকটে শ্ীকৃষও ' 
তাহাই বলিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের গৌরবর্ণ-স্ব্ূপের আবির্ভাবও এইভাবেই 

হইয়া থাকে । 


যাহাহউক, নরশিশুব্ধপে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া, যাহারা ভগবানের 
তন্বাদি অবগত নহে, তাহারা স্বয়ংভগবান্কেও সাধারণ মানুষ 
বলিয়াই মনে করে। একথা স্বয়ং শ্রীন্ুষ্কই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া 
গিয়াছেন। 
অবজানত্তি মাং মূঢ়া মান্ুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানত্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 
_ গীতা ৯১১ 


এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ ভগবান্‌কে চিনিয়া লওয়া সহজ 
ব্যাপার নহে | কেবল অলৌকিকী শক্তিদ্বারাও ভগবত্বরূপকে 
নির্ণয় করা যায় না; কেননা, কোনও কোনও জীবতন্ব সাধক-মহাপুরুষের 
মধ্যেও ভগবৎ-কৃপায় কিছু কিছু অলৌকিকী শক্তি দৃষ্ট হয়। 


শা সরা Rar রস 


৬২ শ্রীশ্রীগৌর-তত্ব 


শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন- 
প্রভু, “কেমনে জানিব_-কলিতে কোন্‌ অবতার ॥ প্রীচৈ, চ, ২।২০1২৯১ 
' তখন মহাপ্রভু তাহাকে বলিয়াছিলেন__ : 
-_অন্তাবতার শান্্রঘধারে জানি । 
কলি-অবতার তৈছে শান্ত্ববাক্যে মানি ॥ 
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ । 
আমা সভা জীবের হয় শান! জ্ঞান ॥ 
অবতার নাহি কহে--“আমি অবতার» 
মুনিসব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥ 
স্বরূপ-লক্ষণ আর তীটস্থ-লক্ষণ। 
এই ছুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ 
আকুতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। 
কাঁধ্যদ্বারা জ্ঞান এই তীটস্থ-লক্ষণ ॥ 
| ._ শ্রীচৈ, চ, ২২০1২৯২-৯৬ 
যিনি ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণতঃ তিনি নিজে বলেন না 
যে, তিনি ভগবদবতার ৷ যে ভগবধুস্বরূপ ব্রহ্মা্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, 
শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে; কোন্যুগে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও 
শাস্ত্রে লিখিত থাকে। শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গে লক্ষণাদি মিলাইয়াই বিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ ভগবদবতার নির্ণয় করেন। । 


এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা জানা প্রয়োজন। কোনও ভগযণ ৷ 
দ্ররূপ একযুগে একবারই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, একাধিকবার অবতীর্ণ 
হওয়ায় কথা শাস্ত্রে দু হয় না। শ্বরংভগবান্‌ এক কল্পে (ব্রহ্মার এক : 


দিনে) একবার অবতীর্ণ হয়েন। যুগাবতার অবশ্য প্রতিবুগেই অব 


দৈহিক লক্ষণ ৬৩ 


হুয়েন$ তাহাও মাত্র একবার । যে যুগে স্বয়ংতগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েনঃ 
সেই যুগের যুগাবতার স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন, তিনি স্বতন্্ভাবে, 
ত্বয়ংভগবানের অবতরণ-সময়েও অবতীর্ণ হয়েন নাঃ স্বয়ংভগবানের 
অন্তর্ধানের পরেও আর সেই যুগে অবতীর্ণ হয়েন না । 

যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে শ্রীশ্রীশচী- 
জগন্নাথমিশ্রের যোগে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনিই শান্ত্রকথিত 
“রাধাভাবছ্যুতিস্বলিত কৃষ্ণস্বরূপ” কিনা, গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ কিনা, 
'রাধাক্ক্কমিলিত-স্বূপ কিনা; তাহাই বিবেচ্য। পূর্বোদ্ধত শাস্ত্রবচন 
হইতে গৌরবর্ণ-্বয়ংভগবানের যে সমস্ত লক্ষণ জান! গিয়াছে, সেই সমস্ত 
লক্ষণ যদি শ্রীচৈতন্তদেবে বিদ্বমান্‌ থাকে, তাহা হইলেই তাহাকে শাস্ত্র- 
কথিত ভগবৎ্ম্বর্ূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, অন্যথা নহে । 
এক্ষণে এই সন্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে । 


'দৈহিক লক্ষণ 


--উলা 


(১) ভগবান্‌ .জন্মলীলার ভিতর দিয়া মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ 
হইলেও কতকগুলি শারীরিক লক্ষণে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাহার 
বৈশিষ্ট্য থাকে । শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রীচৈতন্দেবেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল । 

মানুষের দেহ দৈর্ঘ্যে হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত; 
বিস্তারেও__দুই হস্ত প্রসারিত করিলে একহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ 
হইতে অপর হস্তের মধ্যমান্থুলির অগ্রভাগ পর্যযস্তও__হয় নিজের হাতের 
সাড়ে তিন হাত। বর্তমান্‌ কল্পের ত্রদ্ধাও ছিলেন নিজ হাতের সাড়ে 


৬৪ শ্ৰীত্রীগৌর-তত্ব 


তিন হাত__সাত বিঘত ; তাহা ্ৰীমদৃভাগবতের ্স্ততিতে স্বয়ং 
বলিয়া গিয়াছেন_“সপ্তবিতস্তিকায়ঃ। ১০১৪1১১॥৮ জগতে কোন$ 
কোনও লোককে চারিহাত (ছয় ফিটু ) লম্বাও দেখা যায়; কিন 
প্রমাণমাপে চারিহাত হইলেও তাহার নিজের হাতে তাহার দৈর্ঘ্য সাড়ে 
তিন হাতই হইয়া থাকে। ভগবান্‌ কিন্ত এরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগব: 
১০1১৪।১১-শ্লোকের বৈষ্বতোষণী-টাকার বলা হইয়াছে, ভগবানের বিগ্রহ 
হয় সাড়ে চারি হাত । কোনও কোন স্থলে চারি হাতের কথাও পাওয়া 
যায়। তাহা হইলে, যে ভগবৎস্বরূপ ব্রদ্ধাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ 
হইবেন, মানুষের মত খ্ভিজ হইলেও তাহার দেহ মানুষের দেহের সার, 
সাড়ে তিন হাত হইবে না,_হুইবে চারি হাত, কি সাড়ে চারি হাত। 
শ্ীমন্মহাপ্রভু প্রীচৈতন্যদেবের দেহও ছিল 'দৈর্ঘ্য-বিস্তারে নিজের: 
হাতের চারি হাত লব্বা। | 
দৈর্ধ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে 
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ i 
“্যগ্রোধপরিমণ্ডল” হয় তার নাম । | 
ন্প্রোধপরিমগ্ডল-তন্ন চৈতন্য গুণধাম ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১৩।৩৩- ৮ 
এহ্‌লে “মহাপুরুষ”-শব্দে পুরুষোত্তম ভগবানকেই বুঝাইতেছে।! 
শ্রীমদ্ূভাগবতে ১০।৪০।৪ শ্লোকে অন্তুরোক্তিতে শ্রীক্ুষ্ণকেই মহাগুরু 
বলা হইয়াছে--“ম হাপুক্ুষমীশ্বরমূ ॥” আবার “ধ্যেয়ং সদা পরিবভ্গ: 
মিত্যাদি” শ্রীভাগবত ১১1৫।৩৩ শ্লোকে এবং অন্ঠান্ত স্থানেও ভগবানকে : 
মহাপুরুষ বলা হইয়াছে ূ 


কর-চরণ-চিহাদিতে মানুষ অপেক্ষা তগবতস্বরূপের বৈশিষ্ট্য থাকে। ! 
মহাপ্রভু শ্রচৈতন্দেবেরও এই বৈশিষ্ট্য ছি ছিল। তাহার চরণে «শোভে 


] 


| 
| 
| 
| 
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ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন॥ শ্রীচৈ, চ, ১৷১৪৷৫॥” এই সকল চিন্ত 
কোনও মানুষের চরণে থাকে না। শিশু শ্রীচৈতন্তদেবের কর-পদচিহ্ 
দেখিয়া তাহার মাতামহ প্রনীলাম্বর চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন_“নারায়ণের 
চিহ্যুক্ত শ্রীহস্তচরণ । এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ ৷ প্রীত, চ, 
১[১৪।১৩ ॥% 

উল্লিখিত লক্ষণ হইতে জানা যায়, প্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তদেব 
জীবতব ছিলেন না; তিনি ছিলেন ঈশ্বর-তব, ভগবৎ-শ্বরূপ। কিন্তু 
ঈশ্বর-তব হইলেই যে তিনি স্বয়ভগবান্‌ হইবেন, তাহা নহে। 
স্বয়ংভগবাশের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা অন্ত কোনও 
ভগবতস্বরূপেই থাকে না। এই সকল বিশেষ লক্ষণের কোনও একটা 


লক্ষণ কোনও ভগবতস্বরূপে দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে-_তিনি 


স্বংভগবান্‌। শ্রীচৈতন্তদেবে স্বয়ংভগবানের কোনও বিশেষ লক্ষণ 
আছে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে । 


সপ 


(২) শ্রীচৈতন্যাদেবে স্বয়ংভগবত্বার লক্ষণ 
— = 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, বস্তর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণের দ্বারা, 
সাধারণ লক্ষণের দ্বারা নহে। | 
স্বযংভগবানেরও কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা অপর কোনও, 
ভগবধস্বন্ধপের নাই । এই সমস্ত বিশেষ লক্ষণের দ্বারাই স্বয়ংভগবানের 
পরিচয় হইতে পারে। সমস্ত বিশেষ লক্ষণ সকল সময়ে হয়তো 


প্রকটিত হয় নাঃ লক্ষ্য করাও যায় না। দুই একটা বিশেষ লক্ষণ ৃষ্ট 


৫ 


৬৬ রীপ্রীগৌর-তত্ব 


হইলেও হ্বয়ংভগবানের পরিচয় হইতে পারে ; যেহেতু; এই হই একট 
বিশেষ লক্ষণও স্বয়ংভগবান্‌ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে থাকেনা | 
(ক) স্বয়ংভগবানের একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে এই যে ৷ 
ভীহার মধ্যে অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত । যেহেতু» “একঃস 
কো নিথিলাবতারসমগ্টিরূপঃ।- স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীক্ষচন্্র নিখিল: 
অবতারের সমষ্টিবূপ | বৃহদ্ভাগবতামৃত ॥ ২1৪।১৮৬ ॥৮ লহ্মুভাগব্তহ | 
রত হইতে জানা যায়_ 
্থযর্সহান্তোহতিপরম-মহ্তমতয়া স্বৃতাঃ | 
তে পরব্যোমনাথশ্চ বৃযুহাশ্চ বন্গুসংখ্যকাঃ ॥ 
বাহছদেবাদয়ে ব্যহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্ত যে । 
ভেভ্যোহপুযুৎকর্ষভাজোহমী কৃষ্ছব্যহাঃ সতাং মতাঃ ॥ 
ইত্যেতে পরব্যোমনাখব্যুহৈঃ সহৈকতাম্‌ । 
স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাহূর্ভাবমুপাগতাঃ ॥ 
অংশান্তন্তাবতারা ষে-প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ | | 
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ| 
নারায়ণো নরসথো! হয়শীর্যাজিতাদয়ঃ ॥ | 
এভিযুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যয়মবস্থিতঃ ॥ 
-_প্রীকবঞ্চামৃতম্‌ ॥ ৩৬৮-৭২ ॥ 
_পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দারকাচতুর্ক বৃহ ( বাস্নদেব, সণ! 
রদ অনিরুদ্ধ), পরব্যোম-চতুর্বধূহ _(পরব্যোমস্থ বাস্থদেবাদি ॥. 
পুরুষাদি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসি‘হ, বরাহ, বামন, নরনারায়ণ, হয়ঞ্রীব! 
এবং'অজিতাদি__ইহারা সকলেই সর্বদা গীকবফের সহিত যুক্ত হইয়া 
থাকেন। ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি আবিদ হইয়া 
থাকেন 
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শ্রীল ক্দাস কবিরাজগোস্বামীও এই সকল কথাই বাণর| 
গিয়াছেন__ 
পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে, যেই কালে । 
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ 
নারায়ণ চতুর্ববধৃহ মতস্তাগ্তবতার । 
যুগ-মন্বস্তরাবতার যত আছে আর ॥ 
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ৷ 
এছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ ॥ 
- -শ্ীচৈঃ চঃ ১/91৯-১১ 


শচীনন্ন শ্রীমন্যহাপ্রভৃতে যে স্বয়ংভগবস্বার এই বিশেষ লক্ষণটা 

বিগ্লমান ছিল, তাহা তিনি বহুহ্থলে দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন তিনি 
দিগন্বর শিশু, তখন একদিন, তীর্ঘভ্রমণ করিতে করিতে এক তৈখিক 
ব্ৰাহ্মণ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথমিশ্রের গৃহে আতিথ্য স্বীকার 
করিলেন। রাত্রিকাল। মিশ্রবর তাহার রন্ধনের যোগাড় করিয়া 
দিলেন ; রন্ধন করিয়া বিপ্র স্ব।য় ইষ্টদেব বালগোপালের ভোগ নিবেদন 
করিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন_ 

সন্মুখে আইল! প্রভু শীগৌরম্থন্দর ॥ 

ধূলাময় সর্বঅঙ্গ মুর্তি দিগন্বর ৷ 

অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর ॥ 

হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে । 

একগ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে ॥ 

_ শ্রাচৈ, ভা, আদি ৩য় অঃ॥ 


দেখিয়া ভোগ নষ্ট হইল ভাবিয়া বিপ্র “হায় হায়” করিয়া উঠিলেন। 
জগন্নাথমিশ্র আসিয়া! দেখেন-_-বালক বিপ্রের নিবেদিত অন্ন খাইতেছেন, 


৬৮ ভ্রীত্রীগৌর-তত্ব 
আর. হাসিতেছেন। ক্রোধাবেশে তিনি বালককে মারিতে গেলেন, 


তৈথিক বিপ্ৰ বাধা দিলেন। মিশরের কাকুতি-মিনতিতে বিপ্র পুনরায় . 


রন্ধনে সন্মত হইলেন। বিপ্র রন্ধন করিতেছেন। চঞ্চল বালককে 
প্রতিবেশীর গৃহে লইয়া যাওয়া হইল ৷ রন্ধনান্তে .বিপ্র পুনরায় ভোগ 
নিবেদন করিয়া বালগোপালের ধ্যান করিতেছেন, তখন সেই বালক__ 
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে 
আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে ॥ 
অলক্ষিতে একমুষ্টি অন্ন লই করে। 
খাইয়া চলিলা প্রতু- দেখে বিপ্রবরে ॥ 
_ শ্রীচৈ, ভা, আদি ৩য় অঃ। 


দেখিয়া বিপ্র “হায় হায়” করিয়া উঠিলেন। বালক দৌড় দিয়া পলাইয়া 
গেলেন। ক্রোধভরে জগন্নাথমিশ্র লাঠি লইয়া শিশুকে তাড়াইয়া 
গেলেন। বালক এক ঘরে গিয়া পলাইলেন। ছুইবারই ভোগ নষ্ট 
হইল, অতিথি বিপ্রের আহার হুইল না ভাবিয়া সকলেই ছুঃখিত। 
বিপ্র বলিলেন-__“আমি তীর্ঘে তীর্থে ভ্রমণ করি; সকল দিন তো 
আমার অন্ন জুটে না। আজও তগবান্‌ আমার ভাগ্যে অন্ন মিলান 
নাই। কেহ দুঃখিত হইও না ; ঘরে ফল-মূল কিছু থাকিলে দাও, 


তাহাই আহার করিব।” এমন সময় প্রভুর জ্োষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ : 


আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিপ্ মুগ্ধচিতে 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন-_-ইনি জগন্লাথমিশ্রের জ্যো 
পুভ্র। বিশ্বরূপের অন্ুনয়-বিনয়ে বিপ্র তৃতীয় বার রন্ধন করিতে সন্মত 
হইলেন। চঞ্চল বালককে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল ; মিশ্র 


ঘরের দ্বারে বসিয়া আছেন। বিপ্র এবারেও ভোগ নিবেদন করিয়া 


ধ্যান করিতেছেন। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। যে-ঘরে 


লা 
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বালককে রাখা হইয়াছিল, সেই ঘরের সকলে, এমন কি দ্বারস্থ মিশ্রবরও 
--দসভেই অচেষ্ট নিদ্রা যায় 1? তখন-_ 


যে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন । 
আইলেন সেই-স্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥ 

বালক দেখিয়! বিপ্ৰ করে “হায় হায়।» 
সভে নিদ্রা যায়ে, কেহো শুনিতে না পায় ॥ 
প্রভু বোলে “অয়ে বিপ্র ! তুমি ত উদার। 
তুমি আমা ডাকি আন, কি দোষ আমার ॥ 
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান । 
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমাস্থান ॥ 
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব ভুমি । 
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি ॥* 
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদৃভূত। 

শঙ্খ, চক্ৰ, গদা, পদ্ম, অষ্টভুজরূপ ॥ 

এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায় । 

আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ 
শ্রীবং্স কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার । 
সর্বঅঙ্গে দেখে রত্বময় অলঙ্কার ॥ 

নবগুঞ্জা বেঢ়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে। 
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে ॥ 
হাসিয়া দোলায় ছুই নয়ন-কমল ৷ 
বৈজয়স্তী মাল! দোলে মকর কুণ্ডল ॥ 
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরদ্রনৃপুর | 
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দুর ॥ 


৩.০ 5 অব্ৰগৌর-তত্তব 


: অপূর্কা কাম্ব বৃক্ষ দেখে সেই খানে। 
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে ॥ 
গোপ-গোপী গাৰীগণ চুদ্দিগে দেখে। 
যত ধ্যান করে, তাই দেখে পরতেকে ॥. 
অপূর্ব সৌন্দর্য্য দেখি স্কৃতি ত্রাণ । 
আননে মুচ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥ 

_ শ্রীচৈ, ভা, আদি ওয় অঃ 
প্রভুর হস্তম্পর্শে বিপ্র চেতনা পাইলেন; কিন্তু মুখে বাক্যস্ফ,স্তি হয় না; 
দুর: পুনঃ দুৰ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। দেহে অক্র-ক্প- 
পুলক । প্রভুর চরণ ধরিয়া বিপ্র উচ্চস্বরে কীদিতে লাগিলেন। 
তাহার আর্তি দেখিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_৫বিপ্র, তুমি 
অনেক জন্ম ধরিয়া আমার সেবা করিতেছ। আমি যখন দ্বাপরে 
নন্দগৃহে অবতীৰ্ণ হইয়াছিলাম, তখনও তুমি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে 
নন্দালয়ে উপনীত হইয়া আমাকে ভোগ নিবেদন করিয়াছিলে ; আমি 
তখনও তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়া এই রূপ দেখাইয়াছিলাম ৷” 

এইরূপে শ্রীশচীনন্দন তৈথিক ব্রাঙ্মণকে যাহা দেখাইয়াছিলেন, 
তাহা ব্যতীতও অনেককে তিনি অনেক ভগবৎস্বরূপ দেখাইয়াছেন। 
শননযাসের পূর্বে তিনি তাহার শচীনন্বন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষণ 
(চে, ভা, মধ্য ১০), মৎ্্ত-কৃৰ্ম্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কন্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণ 
(চে, ভা, মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২), বরাহ 
(চে, ভা, মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ, ভা, মধ্য ৬), শিব (চৈ, ভা, মধ্য 
৮), বলরাম ( চৈ, চ, ১১৭1১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্সিণী-ভগবতী ( চৈ, ভা, 
মধ্য ৮) প্রভৃতি ভগবৎ-দ্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। নবন্বীপে 
রীম্রিত্যান্দকে এবং সন্যাসের পরে নীলাচলে সার্ববভৌম-ভট্টাচার্ধয 


শ্রীচৈতন্াদেবে স্বয়ংভগবত্বার লক্ষণ ৭১ 


এবং প্রাজা প্রতাপরুদ্রকেও ষড় ভুজরূপ দেখাইয়াছেন। গোদাবরীতীরে 
শ্রীল রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাস্ূপের স্থলে প্রীপ্রীরাধাকৃঞ্ণ দেখিয়া" 
ছিলেন। (বিশেষ বিবরণ লেখকের *্প্র্রীগৌর-করুণার টি ”- 
নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য )। 

(খ) স্বয়ংভগবত্বার আর একটা বিশে লক্ষণ হইতেছে 
প্রেমদাতৃত্ব । 

স্বয়ংভগবান্‌ ইক্বষ্ণ অনস্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতেই 
বিরাজিত। প্রত্যেক ভগবতস্বরূপই জীবের পক্ষে মন্গল-প্রদ ; কিন্তু 
স্বয়ং শ্রীকৃ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবধ্স্বর্ূপই প্রেমদীন করিতে 
সমর্থ নহেন। শ্রীরুঞ্চ যে কেবল মানুষকেই প্রেমদান করিতে পারেন, 
তাহা নহে; তিনি লতাগুত্মাদিকেও-_্থাবর-জঙ্গম সকলকেই-_ প্রেমদান 
করিতে সমর্থ ৷ 

সন্ত্ববতারা বহ্বঃ পুঞ্করনাভন্ত সর্ববতো ভদ্রাঃ। 
কৃষ্টাদন্তঃ কো বা লতাম্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ 
- লঘুভাগবতামৃতঃ পূৰ্বখণ্ড ॥ ৫1৩৭ 

স্বয়ংভগবন্বার এই লক্ষণটাও শ্রমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবে অতি 
সমূজ্জল ভাবে বর্তমান ছিল। প্রেমদাতা বলিয়াই তাঁহার বিশেষ খ্যাতি । 
শ্রীপাদ রূপগোষ্বামী নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার বন্দন! করিয়াছেন। 

নমো মহাবদান্তায় কৃষ্প্রেম-প্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কঞ্চচৈতন্যনায়ি গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 


- কুষ্ণচৈতন্তনামক গৌরকান্তি রুষ্ণকে নমস্কার, যিনি কৃষ্প্রেম- 
প্রদাতা বলিয়া মহাবদ্বান্ত ৷ ; 

সাধন-তজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়! 
তিনি আপামর-সাধারণকে, এমন কি . মহাপাপীকে পর্য্যন্ত, 'প্রেমদান 


৭২ শরীশ্ীগৌর-তত্ব 


করিয়াছেন। তাহার এই গুণটাকে লক্ষ্য 'করিয়া শ্রীলকষ্ণদাঁস 
কবিরাজগোম্বামী তাহাকে ভক্তিকল্পতরুরূপে এবং ভক্তিকল্পতরুর রক্ষক 
এবং পোষক মালাকাররূপেও বর্ণন করিয়াছেন; তাহার কৃপাবারি- 
সিঞ্চনে এই কল্পতরুর সর্বান্েই রষপ্রেমরপ ফল জন্মিত, তিনি সেই 
“ফল বিতরণ করিতেন । 
গ্রচৈতন্ত-মালাকার পৃথিবীতে আনি । 
ভক্তিকরতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি ॥ 
উড়ুঘরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব-অঙ্গে । 
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥ 
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর । 
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল ॥ 
ত্ৰিজগতে যত আছে ধনরদ্বমণি | 
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ 
মাগে বা না মাগে কেহো-_পাত্র বা অপান্র। 
ইহার বিচার নাহি, জানে “দিব” মাত্র ॥ 
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে | 
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ 
=, চ, ১৯৭ ২৩, ২৫-২৮ 
যায় Ee ই হা ০75 
: মহাপ্রভু এক অদ্ভুত উঃ | টি যায় না। কিন্তু শ্ীচৈতন্ত- 
21 বা না মাগে”__সকলকেই তিনি 


শ্রীচৈতন্যদেবে স্বয়ংভগবত্বার লক্ষণ ৭৩ 


লুক হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির হেতুশ্বরপ গোকুলবাসীদিগের চরণ-রজের দ্বারা 
অভিষিক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং ব্রক্মাও সত্যলোক ত্যাগ করিয়া গোকুলের 
অরণ্যে তৃণ-গুল্সাদি কোনও এক যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা 
জানাইয়াছিলেন। “তত্ুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলে- 
ইপি কতমাভ্বি,রজোহভিষেকমূ। ইত্যাদি । শ্রীভা, ১০।১৪।৩৪ ॥৮ 


সন্গযাসের পূর্বে নবদ্বীপে অবস্থান-কালে প্রভু জগাই-মাধাই, 
শ্রীবাস-পণ্ডিতের বস্ত্র সেলাই করিতেন-_-এইরূপ এক যবন-দরজী, 
শ্রীবাস-পর্ডিতের চারিবৎসর-বয়ন্কা ভাতুপ্ুত্রী নারায়ণী দেবী প্রভৃতি 
বহু লোককে কষ্খপ্রেম দান করিয়া উন্মত্ত করিয়াছেন । সন্গ্যাসের পরে 
বৃন্দাবন-গমনের পথে ঝারিথণ্ডের ভিল্লপ্রায় লোকদিগকেও কৃষ্পপ্রেম 
দান করিয়া প্রভু কৃতার্থ করিয়াছেন, ঝারিখণ্ডের বৃক্ষলতা, পণুপক্ষী__ 
স্থাবর-জঙ্গম__সকলকেই তিনি নাম-প্রেম দিয়া ধন্য করিয়াছেন। 
প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া ঝারিখণ্ডের ব্যাত্র-মুগ-হত্তী-আদিও কৃঞ্চপ্রেমে 
নৃত্য করিয়াছে, তাহাদের মুখেও কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে। স্বয়ংভগবান্‌ 
শীর্ণ যে “লতাম্বপি প্রেমদো ভবতি”, ঝারিখণ্ডের পথে প্রভু তাহা 
দেখাইয়াছেন। দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ-কালে কৃষ্চনাম 
উপদেশ করিয়া অসংখ্য লোককে প্রভু প্রেমাপ্ল.ত করিয়াছেন ; এমন 
কি, প্রভুর দর্শনমাত্রেই লোক কৃষ্গপ্রেম লাভ করিয়া বাহস্থৃতিহার! 
হইয়া অশ্র-কম্প-পুলকাদিদ্বারা বিভূষিত হইয়া “কৃঝণ কৃষ্ণ” শব্দ উচ্চারণ- 
পূর্বক হাসিয়াছে, কান্দিরাছে, নাচিরাছে, গাইয়াছে। আবার অদ্ভুত 
ব্যাপার এই- প্রশ্থর দর্শনে ধাহাদের উল্লিখিতরূপ অবস্থা হইয়াছে, 
তাহাদের দর্শনেও আবার অন্ত লোকের সেইরূপ অবস্থা এবং তাহাদের 
দর্শনেও অপরের সেইরূপ 'অবস্থা হইয়াছে । এইরূপে প্রভু মুণ্ডক-শ্রুতির 
“দা পৃষ্যঃ পশ্ঠতে কুক্সবর্ণৎ কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম। তদা 


ag শরীশ্রীগৌর-তত্ব 


বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরম সাম্যমুপৈতি ॥”_এই পূর্কোদ্ধ,ত 
বাক্যের সত্যতা জাজ্জল্যমান্ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন । 

(প্রভুর প্রেমদান-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা লেখকের শ্রীশ্রীগৌর- 
করুণার বৈশিষ্ট্য”-নামক গ্রন্থের «প্রেমবিতরণে করুণার বৈশিষ্ট্য”-নামক 
প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য )। 

উল্লিধিত স্বয়ংভগবত্বার বিশেষ লক্ষণ ছুইটাই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ 
করিতেছে--শচীনন্দন শ্রীচৈতগ্যদেব স্বয়ংভগবান্‌। 

_ শান্ত্রপ্রোজ অন্যান্য লক্ষণও যে শ্রীচৈতন্তদেবে বিদ্তমান ছিল, তাহাই 
এক্ষণে দেখান হইতেছে । ৃ্‌ 


০০ 


(৩) শাস্্রকথিত অন্যান্য লক্ষণ 
—— 200000 

:  কলিবুগে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবানের অন্ত যে সকল লক্ষণের কথা 
শানে দৃষ্ট হয়, সে সমস্তও স্বয়ংভগবান্‌ শীচৈতন্তদেবে বিরাজিত ছিল । 

(ক) গৌরবর্ণ। শ্রমদূভাগবতের দ্র, তবিষাকুষ্ণম্‌”-শ্রোক 
হইতে জানা গিয়াছে, বর্তমান কলির উপান্তরূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন 
বলিয়া গত দ্বাপরেই করভাজন-খি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণ 
হইবে “অকৃ্$-_গীত ৷” প্ীমভোগবতের «আসন বর্ণাঃ”-শ্লোক হইতেও 
জানা যায়, বিশেষ-কলিতে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবানের বর্ণও “পীত”। 
মহাভারতেও ভগবানের একটী নাম পাওয়া যায় “হেমাঙ্গ 1৮ “পীত” 


“এবং “হেমাঙ্গ” শব্দদ্বয়ে একই অর্থ সুচিত করে- সোনার মত উজ্জল 


গৌরবর্ণ। 


শান্্রকথিত অন্যান্য লক্ষণ a৫ 


শচীনন্দন প্রীচৈতন্দেবের বর্ণও ছিল উজ্জল গৌরবর্ণ। 
তথিলাগি পীতবৰ্ণে চৈতন্য অবতার ॥ 
ম-সমকান্তি_ প্রকাণ্ড শরীর । 

- শ্রীচৈ, চঃ ১৩৩১-৩২ 
পদকর্তাও গাহিয়াছেন__-'অপরূপ গোর! তন্তু, কষিত-কাঞ্চন জনু ৷!” 
এজন্যই শ্রীচৈতন্তদেবকে-_গৌঁর, গৌরহন্দর, গোৌরহরি, গৌরব, 
“ভগবান্‌ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। 
খে) কলিতে অবভরণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, “অক্ক্চ__ 

গীর”বর্ণ ্ব়ংভগবান্‌ এই বর্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইবেন । পূর্কোদ্ধ_ত 
উপপুরাণের প্রমাণ হইতেও জানা যায়”_-পাপহত লোকদিগকে প্রেম- 
দানের উদ্দেন্তে স্বয়ংভগবান্‌ বিশেষ কলিতেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 


শ্রীমন্মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্তদেব অবতীর্ণ হুইয়াছেন-_-১৪০৭শকে;. 
বর্তমান কলিযুগে । গত দ্বাপরে শ্রীক্ুষ্চ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া 
বর্তমান কলিও বিশেষ কলি। 

(গ) অন্স্যাস। উপপুরাণ বলিয়াছেন__শ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম- 
দানের জন্য বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন । 


শ্মন্মহাপ্রভু গৌরক্ুন্দরও ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে 
পূর্ণিমা-তিথিতে কাটোয়াতে শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ( লেখক-সম্পাদিত গৌরকুপা-তরদ্দিণী-টীকা-সন্বলিত 
শ্ীপ্রীচৈতন্তচরিতামুত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে “্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস 
গ্রহণের তারিখ” শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। সন্ন্যাসের সময়েই তাহার 
“্রীকষচৈতন্য-নাম প্রকটিত হয়। '্রীকুষ্ণচৈতন্তের” সংক্ষেপই 
এগ্রচৈতন্য 1৮ 


৬ শ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


(ঘ) ভক্তভাব। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারতের প্রমাণে জানা 
গিয়াছে_-গোঁরবর্ণস্বয়ংভগবানের মধ্যে ভক্তভাব প্রকটিত। 
্রমন্মহাপ্রতু প্রীকফ্ণচৈতন্তেও ভক্তভাব প্রকটিত ছিল । ভভ্তভাবে, 
কৃষ্ণভক্তের ন্যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ভন ( সংখ্যারক্ষণ-পুর্কাক 
নামকীর্তনও ) করিতেন। শ্রীকুঞ্চের রূপ-গুণ-লীলাদিও শ্রবণ, বর্ণন ও 
কীর্তন করিতেন। শ্রীমদূভাগবতের “কৃষবর্ণ£ঃ এবং মহাভারতে 
“নুবরর্বপৃঃ” শব্দদ্বয়ের সার্থকতাই মহাপ্রতৃতে দৃষ্ট হইয়াছে। 
‘কৃষ্ণ’ এই ছুই বর্ণ সদা বার মুখে ॥ 
অথবা কঞ্চকে তেঁহো বর্ণে নিজুখে ॥ 
‘কৃষ্ণবৰ্ণ’ শব্দের এই দুইত প্রমাণ । 
কষ্চবিন্ধ তার মুখে নাহি আইসে আন্‌ ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১।৩|৪২-৪৩ 
(ঙ) মহানভারতোক্ত অন্যান্য লক্ষণ । “হেমাঙ্গ” ভগবানের 
সন্ান্ত লক্ষণ সমন্ধে পুর্থোদ্ধত মহাভারত-বাক্যে জানা যায়_তিনি 
বরা, চন্দনাঙ্রদী, শম, শান্ত, নিষ্ঠা-শাস্তিপরায়ণ | 
গরীমন্যহাপ্রভ সংস্বেও ছ্ীল কবিরাজগোদ্ামী বলিয়াছেন-_ 
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে। 
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ 
“স্গ্রোধপরিমগ্ল” হয় তার নাম। 
শ্রত্রোধপরিমণ্ুল-তন্থ চৈতন্য গুণধাম ॥ 
আজানুলদ্দিত ভুজ__-কমললোচন। 
তিলফুল জিনি নাসা- স্ধাংশবদন ॥ 
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিঠাপরায়ণ। 
ভজবৎসল, সুশীল, সর্বভূতে সম ॥ 


শ্রীচৈতন্য- শ্রীশ্রীরাধাকৃঞ্*-মিলিত স্বরূপ ৭% 


চন্দনের অঙ্গদ-বালা; চন্দনভূষণ । 

নৃত্যকালে পরি করেন কৃঝ-সন্কীর্তন ॥ 

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশল্পায়ন। * 

সহস্র নামে কৈল তার নামের গণন ॥ 

- শ্রীচৈ, চ, ১/৩/৩৩-৩৮ 
পূর্ববর্তী (২)-অনুচ্ছেদে যে ছুইটা লক্ষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 

সেই দুইটাই হইতেছে শ্রীমন্যহাপ্রভুর স্বয়ংভগবন্বার লক্ষণ। পূর্ববর্তী 
(১) এবং (৩) অনুচ্ছেদে আলোচিত লক্ষণগুলি হইতেছে আনুষঙ্গিক 
বা সাধারণ লক্ষণ, স্বয়ংভগবস্বার বিশেষ লক্ষণ নহে। (২) অনুচ্ছেদে 
আলোচিত লক্ষণেই জানা যায়_-রমন্মহাপ্রতু স্বরংভগবান্‌ ছিলেন । 
তিনি যে গৌরবর্ণও ছিলেন, তাহাও দেখান হইয়াছে। তাহার এই 
গৌরবর্শের হেতু কি, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হুইতেছে। গোরা 
শ্রীরাধার সহিত একক্বপ্রাপ্তিই তাহার গৌরবর্ণের হেতু । 


-াশ্ীশীীগ 


প্রীচৈতন্য- গ্রীত্রীরাধারুর্ঝ-মিলিত স্বরূপ 


তায 


পূর্ববোদ্ধত শ্রীমদ্ভাগবতের প্কুষ্ণবর্ণ  ত্বিযাক্ুষ্ণমূ”-শ্লোকের 
আলোচনায় বলা হইয়াছে, বর্তমান কলির উপান্ত গৌরবর্ণ ্বয়ংতগবান্‌ 
হইতেছেন-_রাধাক্র্-মিলিত স্বরূপ ৷ 

শ্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্যদেব কেবল যে তাহার স্বয়ংভগবত্বার লক্ষণই. 
প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই নহে। তিনি যে রাধাক্ফ্-মিলিত স্বরূপ, 
তাহাও গোদাবরীতীরে রায়রামানন্দের নিকটে প্রকটিত করিয়াছেন । 


৭৮ ভ্শীগৌর-তত্ব 


প্রত যখন দক্ষিণ-ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গোদাবরী- 
“তীরে বিদ্বানগরে রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ 
ছিলেন তৎকালীন: উড়িঘ্যার স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের 
অধীনে রাজমহেন্্রী অঞ্চলের শাসনকর্তা ; কিন্তু বিষয়ী হইলেও তিনি 
ছিলেন পরম-ভাগবত, মহা-প্রেমিক, মহা পণ্ডিত, কৃষ্ণভক্তি-রসজ্ঞ। 
মহাপ্রভু সেই স্থানে এক বৈষ্ঝব-্রাঙ্গণের গৃহে অবস্থান করিতেন, 
সন্ধ্যাকালে রামানন্দ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেন। কয়েক, 
রাত্রি প্রভু তাহার সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্রে আলোচনা! করেন। এই 
আলোচনার প্রভু ছিলেন শ্রোতা, আর রামানন্দ ছিলেন বক্তা । | 


প্রভুর একটা স্বভাব ছিল এই যে, সম্ভবতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া, 
তিনি প্রায় সকল সময়েই আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন। 
“ছরঃ কলৌ” কিনা | কিন্তু প্রেমিক ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্ম- 
'গোপন-পরযাস প্রায়শঃই সফল হয় না। প্রেমিক ভক্ত প্রেম-বলে 
আত্ম-গোপন-চেষ্টিত ভগবানকে চিনিয়া ফেলেন। “লুকাইতে নারে কৃ 
ভক্তজন-স্থানে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১/৩৭১ ॥” রামানন্দের সঙ্গে আলোচনার 
শময়েও প্রভু আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন। তথাপি স্বীয় অসাধারণ 
প্রেমের প্রভাবে রামানন্দ যেন সময়ে সময়ে প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি 

তন। প্রভুর স্বরূপ যেন সময় সময় রামানন্দের প্রেমাঞ্জন- 
কিুরিত নয়নের সাক্ষাতে ক্ফুরিত হইত ; কিন্তু তাহা অতি অল্পসময়ের 
জন্য--ক্ষ,তিপ্রাপ্ত হইয়াই যেন তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইত। রামানন্দ 
‘যেন আলেয়ার মতই প্রভুর স্বরূপের দর্শন পাইতেন। তাহার কারণ 
এই যে, প্রভুর ইচ্ছা নয় _-আলোচনার মধ্যেই রামানন্দ তাহার স্বরূপের 
প্রত্যক্ষ অনুভব পারেন) তাহা হইলে আর আলোচনা 


শ্রীচৈতন্ত- শ্রীন্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ ৭৯ 


বন্ভপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। 

রায়ের মন 'কষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ 

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল । 

জানিতেহো! রায়ের মন হৈল টলমল ॥ 

ৃ _ শ্রীচৈ? চ, ২1৮।১০২-৩ 
যাহা হউক, আলোচনা শেষ হইলে প্রভুর ইচ্ছা হইল, রামানন্দকে 

তাহার স্বরূপ দেখাইবেন। একদিন রি গিয়া প্রভুকে প্রণাম 
করিলেন। প্রণাম. করিলেন__সন্নযাসীকে ; কিন্তু উঠিয়া দেখেন প্রভুর 
সন্ন্যাসিরূপের স্থলে আর একটা অপূর্ব রূপ-_কমল-নয়ন শ্যামসুন্বর ক 
বদন, তাহার সাক্ষাতে কাঞ্-প্রতিমা-সদৃশী শ্রীরাধা ; শ্রীরাধার অঙ্গ- 
কাস্তিতে শ্যামন্থন্দরের সর্বা-অঙ্গ আচ্ছাদিত। দেখিয়া রামানন্দের মনে 
সংশয় জাগিল। তিনি প্রভুর নিকটে স্বীয় সংশয়ের কথা | মনু 
বলিলেন । প্রভু 

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে । 

কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 

পহিলে দেখিলু তোমা সন্যাসি-স্বরূপ | 

এবে তোমা দেখি মুঞ্ি শ্তামগোপকপ ॥ 

তোমার সম্মুখে দেখে! কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ৷ 

তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব-অঙ্গ ঢাকা ॥- 

তাহাতে প্রকট দেখি অবংশীবদন । 

নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ 

এই মত তোমা“দেখি হয় চমৎকার | 

অকপটে কহ প্রভু ! কারণ ইহার ॥ 

_ শ্রীচৈ, চ, ২৮২২০-২৪ 


শ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 
আবার প্রভু আত্মস্গোপনের চেষ্! করিলেন ; এই বারের চেষ্টা যেন 
রসপুষ্টির উদ্দেশ্তে ৷ উলঙ্গ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যেরই মাধুর্য 
অধিক। রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন 
প্রভু কহে কষে তোমার গার়প্রেম হর । 
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম | 
তাহী তাহ হয় তার ্রকৃধস্ফুরণ ॥ 
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মৃত্তি। 
স্বর হয় নিজ ইষ্টদ্েব স্ফ,স্তি॥ 
রাধারুষেঃ তোমার মহাপ্রেম হ্য়। 
যাহা তাহ! রাধাকঝ তোমারে স্ফুরয় ॥ 
_ -শ্রীচৈ। চ, ২৷৮৷২২৫-২৮ 
ামানন্দঃ তোমার প্রেমের প্রভাবেই তুমি এইরূপ দেখিতেছ। 
আমি সন্্যাসীই, অপর কিছু নহি। তুমি যদি স্থাবর-জঙ্গমের প্রতিও 
দৃষ্টিপাত করিতে, প্রেমের প্রভাবে স্থাবর-জন্মের স্বরূপ তুমি দেখিতে না, 
দেখিতে তোমার ইঠদেব শ্রী গ্ররাধাকুষ্ণকেই। 
এইবার রামানন্দ প্রতুর চাতুরীতে ভলিলেন না। প্রভুর ক্বপায় 
রায়ের চিত্তে প্রভুর দ্বরূপের অনুভব জন্নিয়াছে। তিনি বলিলেন 
_ হুমি প্রভু ছাড় ভারিতুরি। 
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি ॥ 
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার । 
নিজ রস আদ্াদিতে করিয়াছঃঅবতার ॥ 
নিজ গুঢ় কাৰ্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন । 
আহ্যঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্ৰিভুবন ॥ 


৮০ 


শীচৈতন্ত-_শ্রীন্রীরাধারুষ্চ-মিলিত স্বরূপ ৮১ 


আপনে :আইলে মোরে করিতে উদ্ধার । 
এবে কপট কর, তোমার কোন্‌ ব্যবহার ॥ 
গচ, চঃ ২৮1২২৯-৩২ 
রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রহ একটু হাসিলেন ; হাসিয়া রামানন্বকে 
নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। 
তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ । 
‘রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ 
- শ্রীচৈ, চ, ২৮২৩৩ 
প্রভ্‌ রামানন্দরায়কে নিজের স্বরূপ যাহা দেখাইলেন, তাহা হইতেছে 
-রসরাজ ও মহাভাব, এই দুইয়ের মিলিত একটা রূপ । রসরাজ 
হইতেছেন-_অখিল-রসামৃত-বারিধি শৃঙ্গার-রসরাজ-সু্তিধির শ্রীকৃষ্ণ । আর, 
মহাভাব হইতেছেন _মহাভাবস্বরূপা, মহাভাবের মূর্ভবিগ্রহ ভ্রীরাধিকা। 
সুতরাং, “রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ” হইলেন শ্রী ্লরাধাকঞ্-মিলিত 
বিগ্রহ। ইহাই প্রভুর স্বরূপ | 
রায়রামানন্দ প্রতুর এই স্বরূপ দেখিয়া আনন্দের আধিক্যে মচ্ছিত 
হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। 
দেখি রামানন্দ হৈল! আনন্দে মুচ্ছিতে। 
ধরিতে না পারে দেহ-__পড়িলা ভূমিতে ॥ 
- শ্রীচৈ, চঃ ২৷৮৷২৩৪ 
প্রভুর হত্তষ্পর্শে রামানন্দের মূচ্ছাতঙ্গ হইল ; তখন তিনি দেখিলেক 
যেই সন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী ; “রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ” আর 
নাই। রামানন্দ ইহাতে বিস্মিত হইলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং যে-স্বরূপটা তাহাকে দেখাইয়াছেনঃ নিজমুখে 
তাহার পরিচয়ও দিলেন ।; 
|) 


৮২ প্র শ্রীগৌর-তত্ব 


গোর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-্পর্শন | 


গোপেন্ত্র্থত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥ 
শ্রীচৈ, চ ২৮২৩৮ 


+ =রামানন্দ | আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌরবর্ণ নহে) তবে 
যে আমাকে গৌরবর্ণ দেখাইতেছে, তাহার কারণ-_রাখান্-ম্পর্শন | 
শ্রীাধাও গোপেক্তরন্থত ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। 
ভঙ্গীতে প্রভু বলিলেন-___তিনি ব্রজেন্্র-নন্দন শ্রীরুঞ্ণ ; সুতরাং তাহার 
নিজস্ব বর্ণ হইতেছে__নবজলধর-গ্রাম, গৌর নহে। গোঁরাঙ্গী প্রীরাধা 
প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি গৌর অন্নদ্বারা তীহার প্রতি শ্যাম অঙ্গকে শ্পর্শ 
(আলিঙ্গন) করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি (শ্তামঙন্দর ) গৌর 
হইয়াছেন। 
প্রভু আরও বলিলেন__ 
তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। 
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ 
- শ্রীচৈ, চ, ২৮২৩১ 
_শ্ররাধার ভাবদারা (মাদনাথ্য মহাভাবদ্বারা ) স্বীয় আত্মাকে 
(দেহকে ) এবং মনকে ( যনের উপলক্ষণে সমস্ত ইন্্রিয়বর্গকে ) ভাবিত 
(পরিষিক্চিত) করিয়া আমি ( ব্রজেন্্রঃনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ) স্বীয় মাধুর্য্যরস 
আস্বাদন করিয়া থাকি । 
কি উদদস্ে শক প্ররাধার সহিত মিলিত হইয়া-_একক্বপ্রাপ্ত হইয়া 
গোর হইয়াছেন, প্র তাহাও বলিলেন_শ্বীয় (প্রক্কফম্বরূপের) 
মাধ্্যরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্ররাধার সহিত একত্বপ্রা্ 
হইয়াছেন। 
a রা টন মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আম্বাদনের নিমিত্ত 
| থাকে; কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য 


শ্রীচৈতন্য--স্রীপ্রীরাধাকৃষ্-মিলিত স্বরূপ ৮৩ 


মহীভাবের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাহা সম্ভব হয়না এবং প্রীরাধার 
সহিত একত্ব প্রাপ্ত না হইলেও শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হওয়া যার না। 
এজন্তই শ্রীকক্চ শ্রীরাধার সহিত একক্প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাতেই 
তাহার শ্যাম অঙ্গ শ্রীরাধার গৌর অঙ্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে 
_-্কববর্ণ- কৃষ্ণ কান্তিতে অক ( ত্বিযাকৃষ্ণ ) হইয়াছেন, অন্তঃকুব্ঃ 
বহির্গোর হইয়াছেন। আর ভিতরেও, শ্রীক্ককের চিত শ্রীরাধার প্রেমের 
আশ্রয় হইয়াছে, আর এই প্রেমরসের দ্বারা তাহার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ_ 
সমস্তই সম্যক্্ূপে পরিনিষিক্ত হুইয়া রহিয়াছে; তাহাতেই তিনি 
শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারিতেছেন। 

₹ পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে গরীগ্রীগোঁর-শ্বরপের আরও একটা বৈশিষ্ট্যের 
কথা জানা গেল__তাহা হইতেছে গৌরের মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য । 

“রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ” দেখিবার পূর্বেই রায়রামানন্দ 
শ্যামহন্দর বংশীবদনের সন্মুখে কাঞ্চন-প্ণলিকাসদ্বশী শ্রীরাধাকে দর্শন 
করিরাছেন। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তখন শ্রামসুন্দর-শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন- 
রূপই প্রকটিত হইয়াছিল ; যেহেতু, “রাধাসঙ্গে যদ! ভাতি তদা মদন- 
মোহনঃ।” এই মদনযোহন-রূপের দর্শনেও রামানন্দ নিশ্চয়ই অপরিসীম 
আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি মুচ্ছিত হয়েন নাই। 
ইহাতে বুঝ! যায়__মদনমোহন-রূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা 
সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল৷ কিন্তু তিনি যখন প্রভুর স্বরূপ-_ 
“রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ”_ দিলেন, তখন আনন্দের আধিক্যে 
তিনি মুচ্ছিত হইয়া পাড়লেন। ইহাতেই বুঝা যায়__এই রাধাকুফ-মিলিত- 
ঘ্বরূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা স্বরণ করার শক্তি রামানন্দের 
ছিলনা । স্থতরাং “রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপে” যে মদনমোহন-রূপ 
অপেক্ষাও অধিকতর এক অনির্বচনীয় মাধুর্ষ্যের বিকাশ, তাহা সহজেই 


৮৪ ্‌ শরীপ্রাগৌর-তত্ব 


বুঝা যায়। রসম্বরূপ পরব্রঙ্গ স্বযংভগবানের স্বরূপগত মাধূর্য্যের পৃর্ণতম 
বিকাশ এই “রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপেই ৷” 
শী মাধূধ্যঘন-বিগ্রহ হইলেও তাহার মাধুরধ্যকে বাহিরে অভিব্যকষ-- 
তরঙ্গায়িত__করিতে পারে একমাত্র পরিকর-ভক্তের প্রেম । বাহার মধ্যে 
প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাহার সান্নিধ্যে মাধুর্য্েরও ততটুকু বিকাশ 
সম্ভব। শ্ররাধিকাতে প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া একমাত্র 
প্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকুষ্ণমাধূ্ধ্যরও সর্ববাতিশায়ী বিকাশ--মদনমোহন- 
রূপের বিকাশ-_সম্ভব। আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত ঘনিষ্ট হইবে, মাধূর্য্যে 
বিকাশও তত বেশীই হইবে । কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষের সাহিধ্য 
যতই ঘনিষ্ট হউক না কেন, তাহাদের দুই ভিন্ন দ্েহই থাকে । “রসরাজ 
মহাভাব ছুই এক রূপে” সান্নিধ্য এত ঘনিষ্ট, এত, নিবিড় যে, তাহাদের: 
ভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং এই রপে যে শ্রীকুষের মাধুৰ্য্য পূর্ণতম রূপে--মদন-. 
মোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকরূপে-_বিকশিত, তাহা সহজেই বুঝা যায় ॥ 
আবার শরীরাধার সান্নিধ্যে গরীকৃষের মাধর্য্য যেমন বন্ধিত হয়. এই বর্ধিত 
মাধুর্য দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমও তেমনি বদ্ধিত_উচ্ছুসিত-_হইতে থাকে, 
আবার প্রীরাধার এই উচ্ছুসিত প্রেম এবং তজ্জনিত শ্ররাধার অঙ্গে তরঙ্গায়িত 
আনন্দ-লহরী দেখিয়া গ্রীকৃষ্ণের বন্ধিত মাধুর্য আরও বর্ধিত হইতে 
থাকে। শ্রীকুঝের মাধুর্য এবং শ্রীরাধার প্রেম এবং আনন্দ-লহরী পরস্পর | 
যেন জেদাজেদি করিয়া বাধিত হইতে থাকে | একথা শ্রীক্কব্ের কথাতেই 
কবিরাজগোস্বামী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম দৌহে হোড় করি। 
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দৌহে কেহ নাহি হারি | 
ৰ : _ শ্রীচৈ, চ, ১1৪1১২৪, 


শ্রীচৈতন্য-_শ্রী প্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ ৮৫ 


ঈতরাং "রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ”-শ্রীগৌরন্ন্বরে আছে 
শীককের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, আর আত্মপর্য্ন্ত-সর্বা চিত্তহর সবর ্রীরুণ- 
পর্য্যন্ত ধাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন,.সেই শরাধার মাধুর্ধ্যের পূর্ণতম 
বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সাগ্নিধ্যহেতু পরস্পর হুড়াছড়ি করিয়া 
বর্ধনশীল উভয়ের মাধুর্য্যের বিকাশ। তাই এই অপূর্ব রূপের মাধুর্য 
অনির্কচনীয়, অতুলনীয়, বুঝিবা স্বয়ং মদনমোহনেরও মনোমোহন ৷ 
শ্রীজীবগোত্বামী তাহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন__বুগলিত রাধাক্ষ্চ পরম- 
ঘরূপ । এই “রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপেই” তাহাদের বুগলিতদ্বের 
চরমতম বিকাশ । এই জন্তই বোধ হয়, ইপাদ স্বরূপ-দামোদর বলিয়াছেন 
“ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ং পরমিহ ।”? 

শক্তি ও শক্তিমান্‌ মিলিয়াই স্বরূপ । যে স্বরূপে শক্তির বিকাশ যত 
বেশী, সেই স্বরূপের মহিমাও তত বেশী । ব্রজেন্্র-নন্দন শ্রীক্ষফে সর্বশক্তির 
পুর্তিম বিকাশ । কিন্তু তাহার স্বরূপে কেবল মাত্র অমুর্ত শক্তিরই পূর্ণতম 
বিকাশ । পূর্বেই বলা হইয়াছে--শক্তির অবস্থিতি দুই রকম- সূর্ভ এবং 
অমূর্ভ। ব্রজলীলায় শ্রীক্ষষ্ণের মধ্যে মূর্তশক্তি নাই, মূর্ত শক্তি আছেন 
শ্রীরাধারূপে প্রক্কঞ্চের বাহিরে । আর “রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপে” 
শ্রীক্বষ্ণের মূর্ত শক্তির এবং অমূর্তশক্তির একই রূপে সন্মিলন। তাই এই 
রূপে স্বরূপ-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ, এই. রপেই পরম-্বপপপদ্বেরও পুর্ণতম 
বিকাশ । স্বপ্পদামোদর তাহার পূর্ববোদ্ধত উক্তিতে এই তত্বেরই ইঙ্গিত 
দিয়াছেন । : 

, “ন চৈতন্তাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ”_শ্রীপাদ্‌ স্বরূপদীমোদরের. 
এই উক্তিটীর তাৎপর্য্য অন্যভাবেও বিবেচিত হইতে পারে শ্রুতি পরক্রঙ্গকে 
“আনন্দস্বর্প-_আনন্দং ব্রহ্ম” এবং “রসস্বরূপ-_-রসো বৈ সঃ, .সর্ববরসঃ” 
বলিয়াছেন। . আনন্দ:শব্দে এবং, রস:শব্দেও মাধুর্য্যই সুচিত হইয়া 


৮৬ শ্রীপ্রীগৌর-তত্ত 


থাকে ; সুতরাং মাধুর্য্যই যে পরব্ন্বত্বের সার বা প্রাণবন্ত, তাহাও 
সহজেই বুঝা যায়। সর্বশক্তিসমন্তিত পরব্রহ্ধ যে অদয়ভ্ঞান-তত্ব সবয়ং- 


ভগবান্‌, তাহাতেও সন্দেহ নাই। “ও পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ”-ইত্যাদি 
. শ্রুতিবাক্যে এবং “যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রন্ম নরাকৃতিম” ইত্যাদি 
বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে এবং “পরঃ ব্রহ্ম পরং ধাম” ইত্যাদি গীতাবাক্যে স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন 
“কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়মূ।” সুতরাং মাধুর্য্য যে ভগবত্বার এবং পরত্রহ্মত্বের 
এবং পরতন্বত্বেরও সার, তাহাও জানা যায়। সুতরাং যে স্থলে মাধুর্য্যের 
সর্ববাতিশায়ী বিকাশ, সে স্থলে যে স্বয়ংভগবত্বার এবং পরতত্ৃত্বেরও সর্ববাতি- 
শারী বিকাশ, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রচৈতন্যরূপ কৃষ্ণে 
“রসরাজ মহাভাব ছুই এক বূপে”- মাধুর্য্যের সর্ধাতিশায়ী বিকাশ 
বলিয়াই বলা হইয়াছেন চৈতন্ঠাৎ কৃষ্ণাজ্জপতি পরতব্বং পরমিহ ৷? 

_ যাহাহউক, শ্রশ্রীগৌরস্থন্দর যে শ্রীশ্রীরাধার্ণেরে সম্মিলিত স্বরূপ, 
রায়রামানন্দ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন । প্রীপাদরপগোষ্বামীর 
একটা বাক্য হইতে মনে হয়, তিনিও এই স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন 


অপারং কন্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দন্ত কুতুকী 

রসন্তোমং হত্বা মধুরমুপভোক্ত,ং কমপি যঃ। 

রঃচং স্বামাবব্রে ছ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌ 

স দেবশ্চৈতন্যাক্ৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ 
ষিনি কৌদুহল-বিশিষ্ট হইয়া তাহার প্রণয়িজনববন্দের ( ্রজবনিতা- 
গণের ) মধ্যে কোনও এক জনের (গ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্ধবচনীয় 
দশ সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার 
(শ্রীরাধার ) কান্তি প্রকটিত করিয়া তদ্বারা স্বীয় শ্তামকাস্তিকে আবৃত 


রাধাভাব-স্থৃবলিতত্ব ৮৭ 


করিয়াছেন, সেই টচতন্তান্কৃতি দেব (শ্রীকুষ্জ ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে 
ক্বপা করুন। 


শ্ীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্যদগণের মধ্যে অপর কেহ কেহ যে এই 
“রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপের” অনুভব পায়েন নাই, তাহাও বলা 
বায় না। শ্রীপাদ স্বব্ূপদামোদর এই রূপের অগ্ভতব পাইয়াই “তত্ব, যে" 
ক্যমাপ্তং রাধাভাবছ্যতি-স্লবলিতং নৌমি কষ্কস্বরূপম্‌”-_বলিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়। 
রায়রামানন্দ প্রভুর যে স্বরপের দর্শন পাইয়াছেন, তাহা যে “বাধাছ্যুতি- 
সুবলিত ক্বঞ্চস্বরপ,” পরিষ্কার ভাবেই তাহা বুঝা যায়। আর, তাহা যে 
“রাধাভাব-স্ুবলিত কৃষ্কম্বূপও”, প্রভুর নিজের উক্তিতেই তাহা জানা 
বায়। চন . 
তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন । 
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ 
_ শ্রীচৈ? চ, ২৮২৩৯ 


রাধাভাব-সুবলিতত্ব 


গরীনীরাধাক্ৃষ্ণের একত্ব-প্রাপ্তিতেই শ্রীক্ৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার কান্তি-গ্রহণ 
যেমন সুচিত হইতেছে, তেমনি ভাবগ্রহণও সুচিত হইতেছে। বস্তুতঃ স্বীয় 
মাধুর্ধ্য আত্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণই মুখ্যরূপে 
আবশ্যক ; এই ভাবগ্রহণের জন্যই শ্রীরাধার সহিত তাহার একত্বপ্রাপ্তি 


৮৮ শ্রীঞাগৌর-তত্ব 
এবং একত্ব প্রাপ্তির ফলেই কান্তিগ্রহণ । “তার ভাবে ভাবিত আমি করি 
আত্মমন। তবে নিজ মাধধ্যরস করি আশ্বাদন ॥৮-বাক্যে' শ্ীশ্ীগোর 
সুন্যররূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই যে শ্রীরাধার ভাবগ্রহণের কথা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা পূর্ববর্তী আলোচনাতেই বলা হইয়াছে। 
.  শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করাতে সেই ভাবের আবেশে গৌরকুষ্ণ নিজেকে 
শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধা যেমন শ্রীকষ্চকে নিজের 
প্রাণকান্ত মনে করেন, রাধাভাবাবিষ্ট গৌ'র-কৃ্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তদ্রপ 
ব্রজেন্দর-নন্মন-কুষকে স্বীয় প্রাণবল্লভ বলিয়! মনে করেন। 
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদ! অভিমান । 
সেই ভাবে আপনাকে হয় “রাধা”-জ্ঞান। 


২ - শ্রীচৈ, চঃ ৩। ১৪1১৩ 
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত ৷ 
ব্রজেন্ত্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ 

_-শ্রীচৈঃ চঃ 31১৭1২৭০ 


শ্ীরাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অন্তঃকরণ 
শ্ীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড়ভাবে তাদাত্যয-প্রাপ্ত হইয়াছে যে, 
প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হয়, ্রীরাধার ভাবই যেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া 
প্রভুর অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্ররাধার অন্তঃকরণে পরীক্ৃষ্ণসব্বন্ধে 
যে যে ভাব উদিত হয়, প্রভুর অন্ত:করণেও সেই-সেই ভাবের উদয় হইয়া | 
থাকে। শ্রকষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার যে অনির্বচনীয় সুখের উদয় 
হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের স্ষণূন্তে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও 
সেইরূপ সুখের উদয় হইয়া থাকে; আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহে 
শীরাধার চিত্তে যে তীর দুঃখের উদয় হইয়া থাকে, শ্রীকষ্ণের সহিত বিরহের 
ভাবে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও তদ্রপ অসহ দুঃখ উদিত হইয়া,থাকে। | 


শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ও অপূর্ণ বাসন! ৮৯ 


রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর | 
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ 
*  পগ্ৰীচৈ, চ, ১৪1৯৩ 
* শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এবং ্রীরুষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবের দর্শনে শ্রীরাধার যেরূপ 
দিব্যোন্মাদ প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীরুক্-বিরহ-ভাবের আবেশে প্রভুও 
তৃদ্প দিব্যোন্মাদ প্রকটিত করিয়াছিলেন ৷ 
শেষ-লীলায় প্রভুর কৃষ্*-বিরহ-উন্মাদ | 
ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ ॥ 
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে | 
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে ॥ 
- প্রীচৈ চ, ১৪১৪-১৫ 
' প্লাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর আচরণের কথা উল্লিখিত হইতেছে। 


শ্রীকুষ্ণের মাধুর্য ও অপূর্ণ বাসনা 


কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কষ্ণলীলাবৃন্দ । 
কষ্চের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ হৈতে পূৰ্ণানন্দ লীলারস। 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী আকধিয়া করে আত্মবশ ॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ হৈতে পূৰ্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ৷ 
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ 
__শ্রীচৈ। চ, ২৷১৭৷১৩০-৩২ 


৯০ শ্রীশ্নীগৌর-তত্ব 


(১) শ্রীকুঞ্চের স্বরূপের ন্যায় তাহার নাম, গুণ এবং লীলাসমূহও 
চিদানন্দ, সুতরাং পরম-মধুর, সর্বচিত্তাকর্ষক। শ্রীশুকদেবগোত্বামী প্রথমে 
ব্ৰহ্মানন্দ-রসে তন্ময় ছিলেন; শ্রীকষ্ণলীলারসে আকুষ্ট হইয়া তাহার চিত্তও 
ব্ৰহ্মানন্দ হইতে সরিয়া আসিয়াছে, আর ফিরিয়া যায় নাই। “ন্বস্থথনিভূতি- 
চেতাস্তদব্ুস্তান্তভাবোহপ্যজিতরুচিরলীলাক্কষ্টসারপুদীয়মূ।  ব্যতন্ত 
ক্ষপয়া যস্তত্ব্দীপং পুরাণং তমখিল-বৃজিনপ্বং ব্যাসনুন্ৎ নতোহস্মি ॥ শ্রীভা, 
১২1১২1৬৯॥- শ্রীহ্ত গোস্বামী বলিতেছেন-_বীহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে 
পরিপূর্ণ ছিল এবং তজ্জন্ত যিনি অন্য সমস্ত বিষয়ে মনোব্যাপার-শৃন্য ( অন্ত 
সমস্ত বিষয় হইতে স্বীয় মনোবৃত্তিকে দূরে রাখিতে সমর্থ ) হইয়াও অজিত 
শ্ীকষের মনোহারিণী লীলাদারা আক্বষ্টচিত্ত হইয়া রূপাবশতঃ যিনি 
শীককষ্ণতব-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, 
অধিল-পাপ-নাশক সেই ব্যাস-নন্দন এগুকদেবকে প্রণাম করি।” 
শরীফের গুণসমূহও এমনি মধুর, এমনি সর্ধচিত্তাকর্ষক যে, আত্মারাম 
মুনিগণও স্ইে গুণে আৰু হইয়া শকৃঞ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন । 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গস্থা অপুযুরুক্রমে ৷ কৃর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথ- 
ভূতগুণো হরিঃ॥-_-্্রীভা, ১/৭1১, ॥৮ প্রীকবষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি যে 
কেবল অপরেরই চিত্তাকর্ষক, তাহা নহে স্বয়ং ₹'কৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক। 
ভগবান্ই নারদের নিকটে বলিয়াছেন--“নাহং ভিামি বৈকুঠে যোগিনাং 
ধরে ন চ। মদভক্তা যত্র গায়স্তি ত্র ভি্ঠামি নারদ ॥--নারদ | আমার | 
ভক্তগণ যেস্থানে (আমার নাম-রপ-গুণ-লীলাদির কথা ) কীর্তন করেন, 
আমি সেই স্থানেই থাকি) তখন আমি বৈকৃঠেও থাকিনা, যোগীদের 
হদয়েও থাকিনা ।৮ -গুণ-লীলাদি 
কীৰ্ডন-থলে উপস্থিত হলাম দির মাধুরয্যে আকুষ্ট হইয়াই ভগবান 

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া 
তাহার রূপ-মাধুর্য্যের স্তায় তাহার নাম-গুণ-লীলাদিও প্রীরুষ্ণের চিত্তাকর্ষক | 


শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও অপুণ বাসনা ৯১. 


প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য যেমন আস্বাদন করা 
যায় না, তদ্রপ তাহার নাম-গুণ-লীলাদিও আস্বাদন করা যায় না। শ্রীরাধা 
এই সমস্তই পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন; যেহেতু, তাহার মধ্যে 
কষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ । শ্রীককের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি 
আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, তাহার 
অঙ্গে তাহার লহ্রী দেখিয়া শ্ীক্কও তৎসমস্ত আস্বাদনের জন্য লুক হইয়া 
থাকেন। কিন্তু ব্রজে তিনি স্ববিষয়ক প্রেমের আশ্রয় নহেন বলিয়া তাহা' 
আস্বাদন করিতে পারেন না ; প্রেমের বিষয়রূপে যতটুকু আস্বাদন সম্ভব, 
কেবলমাত্র ততটুকুই আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার ভাবদ্যতি- 
হুবলিত-রূপেই তিনি তাহা সম্যক্রূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন । সুতরাং 
গ্রীকৃষ্ণ-মাধুৰ্যেযর আস্বাদন বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ) 
লীলাদি সমস্তের মাধুর্ষেযর আস্বাদনই বুঝায়।: রাধাভাবাঝিষ 
প্রভু তৎসমস্তই আস্বাদন করিয়াছেন। 

(২) পূর্বে বলা হইয়াছে স্বীয় মাধুর্য আস্বাদনের বাসনাই 
ব্জেন্্র-নন্দন কৃষ্ণের গৌর-রূপের হেতু। মাধুরধ্য আস্বাদনের বাসনার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আরও দুইটা আন্ুষ্দিক বাসনার উদয় হয় 
যে প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন, 
সেই প্রেমের মহিমা কিরূপ, তাহা জানিবার বাসনা এবং সেই প্রেমের 
দা শ্রীকুষমাধুরধ্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই 
হুখটাই বা কিরূপ, তাহা জানিবার বাসনা । এইরপে দেখা গেল, ব্রজেন্দর-- 
নন্দন কৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব-কান্তি নিয়া গৌর হওয়ার হেতু হইল 
তিনটা বাসনা__একটা মুখ্য, আর ছুইটা আনুষঙ্গিক প্রীপাদ স্বরপ- 
দামোদরও একথাই বলিয়া গিয়াছেন । 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদ্রশো বা- 
নয়ৈবাস্বাদ্যে! যেনাদূভূতমধুরিমা কীদৃশো বা দীয়ঃ ॥ 


৯২ . শ্রীশ্রীগৌর-তত্ব 


সৌখ্যঞ্চান্তা মদনন্ুভবতঃ কীদুশং বেতি লোভাৎ 
তদভাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধৌ হরীন্তুঃ ॥ 

_ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, এঁ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার 
যে অদ্ভুত-মাধুর্্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্ধ্যই বা কিরূপ এবং আমার 
মাধুৰ্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই স্ুখইবা 
কিরূপ_এই তিনটী বিষয়ে লোভবশত:ই শ্রীরাধার ভাবাঢ্য হইয়া 
শ্রীকষফচন্দ্র শচীগর্ভসিদ্ধতে আবিভূরত হইয়াছেন । | 

ব্রজলীলায় ব্রজেন্ত্-নন্দন কুষ্ণের এই তিনটা বাসনা নিত্যই অপূর্ণ 
‘থাকে ; যেহেতু, এই তিনটার কোনও একটা বাসনাই শ্রীরাধাপ্রেমের 
আশ্রয় না হইলে পূর্ণ হইতে পারে না এবং ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার 
মাদনাধ্য-প্রেমের আশ্রয় নহেন। রাধাভাবছ্যতি-নুবলিত কৃষ্ণরূেই 
'রসিকশেখর শ্রীন্কঞ্চের এই তিনটা বাসনা পূর্ণ হইতে পারে । শ্রীশ্রীগোর 
হুন্বররূপে তিনি কিভাবে এই তিনটা অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, 
কিরপে তিনি শ্রীককের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদন 
করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে । 


শশা 


মাধুধ্যান্বাদন ও অপূর্ণ বাসনার পুরণ 


... প্ীরাধার ভাবের আবেশে দিব্যোন্মাদরস্ত হইয়া প্রভু নীলাচলে নে 
সমস্ত বাক্য-চেষ্টাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ-্বরূপদামোদর ও| 
শুপাদ রঘুনাথদাসগোষ্বামী সে-সমস্ত প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাহাদের 
কড়চায় এবং স্তবাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্তবার্ণ] 

।] 
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এবং কড়চা দেখিয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শী দাসগোক্গামীর মুখে ওুনিয়া শ্রীল 
কষ্দাস কবিরাজগোম্বামী তাহার শ্রীপ্রীচৈতন্চচরিতামূতে সে-সমন্ত বর্ণন 
করিয়াছেন। দিগদর্শনরূপে এই বর্ণনা হইতে এস্থলে কিছু কিছু উল্লিখিত 
হইতেছে। 

নাম-মাধুর্ষ্যের আন্মাদন। ্রীক্ক্চনাম আশ্বাদন করিয়া শ্রীরাধা, 
বলিয়াছিলেন-__ 


সই! কেবা শুনাইল শ্তামনাম। 


এঁ নাম কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 

না জানি কতেক মধু, শ্তাম নামে আছে গো, 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে । 

জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, 


কেমনে পাইব সখি তারে ॥ 
রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও এঁ ভাবে নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়াছেন ॥ 

পথে চলিতেছেন, আর অশ্রবিগলিতনেত্রে প্রেম-গদৃগদ কণে, 
গাহিতেছেন_ 

কৃষ্ণ কৃষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। 

কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃ্চ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌ ॥ 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌ ৷. 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌॥ 


কৃষ্ণবিরহ-খিরা শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভু অস্থির । হঠাৎ নামের 
্ক১প্তি হইল, নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদনে হর্ষভরে প্রভু বলিয়া ফেলিলেন-_, 


৯৪ শ্রীপ্ীগৌর-তত্ব 


আনন্দান্ুধিবর্দনং প্রতিপদং পূর্ণমৃতাস্বাদনম্‌ । 
সর্ধাত্মন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃ্চসঙ্কীর্ভনম্‌ ॥ 

- প্ীকুনাম-সনধীর্ডনে হৃদয়ে আনন্দের সমুদ্র বন্ধিত__তরলগায়িত। 
উদ্ভুসিত__হুইয়া উঠে; নাম-সন্বীর্ভনে নামের প্রতি পদে, এমন 
কি প্রতি অক্ষরেও, পূর্ণ অমুতের আস্বাদন পাওয়া যার এবং সমস্ত দেহ: 
মন-_দেহের প্রতি অণুপরমাণু যেন দ্নাপিত হইয়া যায়, পরম-ন্সিগতা 
লাভ করে। এতানৃশ শ্রীকুক্ক-ন্থীর্ভন বিশেষরপে জয়যুক্ত হউক । 

রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের নিম্ত্তি গোঁড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে 
গিয়াছেন। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে 
করিতে নাম-কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন । প্রাতঃকাল হইতে বেলা তৃতীয় 
প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে প্রভু নৃত্য-কীর্ভন করিয়াছেন। বাহ্থ-স্থৃতি 
নাই। তৃতীয় প্রহরেও তাহার আবেশ স্তিমিত হয় নাই। গায়ক- 
বাদকগণ শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাদের আর কীর্তন চালাইবার 
শক্তি নাই; প্রভু কিন্তু পূর্শোগ্ভমে নৃত্যকীর্তনে বিভোর | শ্রীনিত্যানন্দাদি 
কৌশলে কীর্তন বন্ধ করাইলেন। 

রূপ-মাধুর্যে।'র আস্বাদন ৷ কৃষ্ণদর্শনের জন্য লুন্ধা হইয়া শ্রীরাধা যে 
ভাবে প্রীকৃঞ্চের রূপাদি বর্ণন করিয়া সখীদের নিকটে প্রলাপ করিতেন, 
রাধা-ভাবাকিষ্টশ্রীমন্মহীপ্রভুও তদ্রপ করিতেন । 

শারদীয়-মহারাসে শ্রীক্্চ অন্তহিত হইয়া গেলে গোগীদিগের চিত্তে 
যেই ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবের আবেশে প্রভু সমুন্রতীরবর্তী 
এক উপবনে জ্যোৎমামরী রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতি তরুলতার 

নিকটে গ্রীকবঞ্চের সন্ধান করিতেছিলেন। প্রভু উপবনকে বৃন্দাবন এবং 
সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়াছেন হঠাৎ দেখেন__এক করধবৃক্ষের তলদেশে 
দাঁড়াইয়া আছেন-_“কো্িমন্মথমোহন মুরলীবদন। অপার সৌন্দর্ঘ্যে হরে 


মাধু্্যাস্বাদন ও অপূর্ণ বাসনার পূরণ ৯৫ 


জগদেক্রমন ॥” দেখিয়া প্রতুমুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন 
সর্বাজে কৃষ্ণপ্রেমের সাত্বিক-বিকার। “অন্তরে আনন্দ আতম্বাদ, 
বাহিরে বিহ্বল ॥” এমন সময় প্রভুর: সঙ্গী স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর 
অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের 
চেষ্টায় মুষ্ছ ভঙ্গ হইল, কিন্ত সম্পূর্ণ বাহুস্থৃতি ফিরিয়া আসিল না। অর্দ- 
বাহ। “উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করে দরশন ॥৮ যেন কাহাকেও 
খুঁজিতেছেন। আর মুখে বলিলেন-_“কাহা গেল কষ, এখনি পাইলু: 
দর্শন । তাহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল নেত্র-মন ॥ পুন কেনে না দেখিয়ে 
মুরলীবদন। তাহার দর্শন-লোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥” এইরূপ অবস্থাতে 
প্রভুর মুখ হইতে নিরলিখিত প্রলাপোক্তি স্কুরিত হইয়াছিল। 
নবঘন-স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিন্ধণ, 
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল । 
' জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্রমন, 
কুষ্ণকান্তি পরম-প্রবল ॥ 
কহ সখি ! কি করি উপায়। 
কুঝ্টাদূভূত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক, 
না।দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ 
সৌদামিনী পীতান্বর, স্থির নহে নিরন্তর, 
মুক্তাহার বকপীতি ভাল । 
ইন্ধন শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, 
আর ধন্গু বৈজয়ন্তী মাল ॥ 
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জন শুনি, 
বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয়। 
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্বা ঝলমল, 
চিত্র চন্দ্রের যাহাতে উদয় ॥ 


৯৬ শ্রীপ্রীগৌর-তত্ত 


লীলামূত-বরিষণে, " সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে, 
হেন মেঘ যবে দেখা দিল । 
দুৰ্দ্দেব-বাঞ্জা-পবনে, মেঘ নিল অন্তন্থানে, 
মরে চাতক, পীতে না পাইল ॥ 
_ শ্রীচৈ? চঃ ৩1১৫1৫৬--৬৭ 
রী একবার দর্শন দিয়া অন্তহিত হওয়াতে যেন অতৃপ্ত বাসনা- 
বশতঃ একটু ক্ষু্ হইয়াই প্রভু আরও বলিলেন 
কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ পাতিয়াছে মুখফাদ 
তাতে অধর-মধুন্মিত চার | 
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, 
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার ॥ 
, বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার । 
নাহি গণে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, হরে নারী-মৃগীমর্ম্ম, 
করে নানা উপায় তাহার ॥ 
গণ্ডস্থল খলমল, "নাচে মকর-কুণ্ডল, 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। 
সম্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সভার হৃদয়ে হানে, 
নারীবধে নাহি-কিছু ভয় ॥ 
অতি উচ্চ স্থবিস্তার, লক্্ী-প্রীবৎস-মলঙ্কার 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ । 
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সভার মনোবক্ষ, 
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ 
হুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ-যুগল, 
ভুজ নহে--ক্বম্চসপঁ্কায়। 
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দুই শৈলছিদ্রে পৈশে, নারীর'হৃদয়ে দংশে, 
মরে নারী সে বিষ-জালায় ॥ 
কৃষ্চ-করপদতল, কোটিচন্দ-ুশীতল, 
জিতি-কর্প,রবেণামূল চন্দন । 
এক বার যারে স্পর্শে, স্বর-জালা' বিশ নাশে, 
যার স্পর্শে লুৰ্ নারীর মন ॥ 
-_্ীচৈ, চ, ৩।১৫।৬২-৬৭ 
রক্ষণ মধুরার চলিয়া যাওয়ার পরে, তাহার দর্শনের জন্য উৎকঠিত 
হইয়! শ্রীরাধা স্বীয় সখী বিশাখার নিকটে শ্রীকবষ্ণের কথা যেভাবে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার সেই ভারের: আবেশে প্রভুও, রায়রামানন্দের গলা 
জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন__ 
ত্ৰজেন্দ্র-কুল-দুঞ্ধ সিন্ধু, কষ তাহে পূণ ইন্দু 
জন্মি কৈল জগত উজোর । 
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে, 
ব্রগজনের নয়ন-চকোর ॥ 
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ্‌ দর্শন 
ক্ষণেক বীহার' মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, 
শীতৰ দেখাও, না রহে'জীবন ॥ 
এই ব্রজের রমণী, কামার্কম্তগ্ু“কুমুদিনী, 
নিজ করামৃত দিয়া দান। 
প্ৰফুল্লিত করে যেই, কীহা মোর চন্দ্র সেই» 
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ॥ 
কাহী সে চুড়ার ঠান, শিখিপিহের উড়ান,, 
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধক্ণু ৷ 


৪৮ প্রীপ্রীগৌর-তত্ 


গীতান্বর তড়িদ্দ-্যতিঃ মুক্তামাল৷ বকর্পাতিঃ 
নবান্বুদ জিনি শ্ঠাম-তন্ন ॥ 
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে, 
কষ্ণতন্ন যেন আতম্রআঠা। 
নারীর মন পৈশে হায়, যত্বে নাহি বাহিরায়, 
তন্ন নহে-_সেয়াকুলের কীটা ॥ 


জিনিয়া তমালছ্যতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি, 
সেই কান্তি জগত মাতার । 
শঙ্গার-রস ছানি, তাতে চন্ত্রজ্যোত্নাসানি, 
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ 
কাহা সে মুরলীধবনি, নবাত্র-গর্জন জিনি, 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার । 
উঠি ধায় ত্রজজন, তৃষিত চাতকগণ, 
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥ 
মোর সেই কলানিধি, ' প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, 
সথি! মোর তেহো সুহৃত্তম। 
চস চাহারিন। ধিক্‌ এই জীবনে, 
* রিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ 


_শ্রীচৈ। চ, ৩।১৯।৩৪-৪১, | 

কৃঞ্চগুণ-মাঁধু্য্যের আত্বাদন। এক দিন প্রভূ শ্রীজগন্নাথ দর্শন ৃ 

করিতেছেন। শ্রীরাধার ভাবে আৰিষ্ট হইয়া তিনি সাক্ষাৎ মুরলীবদন 

শরীকষ্রপেই জগন্নাথকে দেখিলেন, জগন্নাথ-বিগ্রহের স্বরূপ দেখিতে 
পাইলেন না। জগন্নাথকে মুরলীবদন কৃষ্ণরপে দেখা মাত্রই__ 


মাধুর্যাম্বাদন ও অপূর্ণ বাসনার পূরণ ৯৯ 


একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। 
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ 
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে । 
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ 
--প্রীচৈ, চ, ৩৷১৫৷৭-৮ 


শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ-এই পাঁচটা গুণকে আস্বাদন 
করিবার জন্য প্রভুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দ্বক_এই পাঁচটা 
ইন্দিয়েরই যুগপৎ উৎকণ্ঠাময়ী লালসা জাগিল । তখন লালসার তাড়নায় 
অধীর হুইয়া ভাবাবেশে প্রভু প্রলাপোক্তিতে বলিলেন 


'কৃষ্চ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ_ সৌরভ্য অধর রস, 
যার মাধুর্য কহন না যায়। 
দেখি লোভি পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন, 


চটি পঞ্চ পাচ দিগে ধায় ॥ 
সখি হে ! শুন মোর দুঃখের কারণ । 


মোর পঞ্চেন্দ্িযগণঃ মহা লম্পট দস্থ্যপণঃ 
সভে করে হরে পরধন ॥ 

এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচে পাচ দিগে টানে, 
এক মন কোন্‌ দিকে যায়। 

এক কালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, 
এই দুঃখ সহন না যায় ॥ 

ইত্ডিয়ে না করি রোষ, ইহা! সভার কাহী দোষ, 
কঞ্চরূপাদি মহা আকর্ষণ। 

রপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাচের পরাণেঃ 


মোর দেহে না রহে জীবন ॥ 


ক্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


ক্ষ্ণরূপামৃত-সিদ্ধু ১5580 
এক বিন্দু জগত ডুবায়। 

ত্ৰিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি 
তাহা ডুবার আগে উঠি ধায় ॥ 

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানারস-নর্শধারী 
তার অগ্যায় কহন না যায়। 

জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে, 
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ 

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল, 
ছটায় জিনে কোটীন্দুচন্দন। 

সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকগ্রিতে দক্ষ, 
'আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥ 

রষ্াক্স-সৌরভ্যভর, মুগমদ-মদ-হর+ 
নীলোৎপলের হরে গর্বধন | 

জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা” 
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ 

কৃষ্ণের অধরামূত, তাতে কর্প-র মন্দ স্মিত, 
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন । 

ছাড়ায় অন্তত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ, 
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ 


- শ্রীচৈ, চ, ৩১৫।১৩-২৯ 


লীলামাধূর্য্ের আস্বাদন ৷ 


এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন | 
কুচ রাসলীলা করে দেখেন স্বপন ॥ 


মাধুর্য্যাস্বাদন ও অপুর্ণ বাসনার পূরণ ১০১ 


ত্ৰিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন | 

পীতান্বর বনমালা মদনমোহন ॥ 

মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন। 

মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ 

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা ৷ 
“বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইন” এই জ্ঞান হৈলা ॥ 
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা ৷ 
জাগিলে “শ্বপ্ন”-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ 
দেহাভ্যাসে নিত্যক্ত্য করি সমাপন । 
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ 


- ভ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।১৫-২০ 
তখনও প্রভুর আবেশ ছুটে নাই ; তিনি 


জগন্নাথে দেখে_ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দর-নন্দন ॥ 
তিনি স্থভদ্রা-বলরামকে দেখিতে পাইতেছেন না; কেবল 
জগন্নাথকেই দেখিতে পাইতেছেন__তাহাও ব্রজেন্র-নন্দন শ্রীকফরূপে । 
কতক্ষণ পরে কোনও কারণে প্রভুর একটু ভাবাস্তর উপস্থিত হইল ; তখন 
তিনি স্থুভদ্রা এবং বলরামকেও দেখিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
সুভদ্ৰা ও বলরাম তো ব্রজে থাকেন ন! ; শ্রীরাধা সুভদ্রা ও বলরামের 
টা দেখিয়াছিলেন। তখন শ্রীরাধার মনে যে 
ভাবের উদয় হইয়াছিল, সুভদ্রা-বলরামকে দেখিয়া প্রভুর মনও সেই 
ভাবে আবিষ্ট হইল; ভিন মনে করিলেন-_কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকুব্চকে 
দেখিতেছেন। ্‌ 
কীহা কুরুক্ষেত্র আইলাউ, কীহা বৃন্দাবন ॥ 
তিনি ভাবিলেন__“এই কি হইল । এতক্ষণ শ্রীকৃষের সঙ্গে 
বৃন্দীবনেই ছিলাম এক্ষণে হঠাৎ কুরুক্ষেত্র কেন? কোথা হইতে 


ং ্রীপ্রীগৌর-তন্ব 


১০২ 
কুরুক্ষেত্র আসিল? কিরপেই বা আমি এখানে আসিলাম? বৃন্দাবন 


কোথায় গেল ?” তখন-_ 

প্রাপ্ত রত্ব হারাইল--এছে ব্যগ্র হৈলা । 
বিষণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥ 
ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লেখে। 
অশ্রগন্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে ॥ 

“পাইন বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলু' | 
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুই আইলু' ॥ 

_ শ্রীচৈ, চঃ ৩।১৪।৩৩-৩৫ 


তখনও প্রভুর আবেশ ছুটে নাই। সমস্ত দিন এই ভাবে 
কাটিয়াছে। রাত্রিকালে স্বরূপদামোদর এবং রামানন্দের নিকটে মনের 
দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন । 
আর এক দিন প্রভু সমুদ্রন্নানে যাইতেছেন; সঙ্গে গোবিন্দ 
পথে চটক-পর্বত দেখিয়া গোবরদ্ধন-জ্ঞানে সেই দিকে উর্দ্বাসে ছুটিয়া 
চলিলেন। 
প্রথমে চলিল! প্রভু যেন বাযুগ্রতি। 
ভতম্ভভাব পথে হৈল-_চলিতে নাহি শক্তি ॥ 
প্রতি রোমহূপে মাংস ব্রণের আকার । 
তার উপরে রোমোদ্‌গম কদন্ব-প্রকার ॥ 
প্রতি রোমে প্রশ্বেদ পড়ে রুধিরের ধার। 
ক ঘর্ঘর-__নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ 
দুই নেত্র তরি অশ্রু বহয়ে অপার । 
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গাযসুনা-ধার ॥ 


মাধুর্্যাস্বাদন ও অপূর্ণ বাসনার পুরণ ১০৩ 


বৈবৰ্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অন্। 
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ 
কাপিতে কীপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা । 
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ 
- শ্রীচৈ? চঃ ৩।১৪।৮৫-৯০ 


গোবিন্দ ভলসেচন করিতে লাগিলেন । চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া 
গিয়াছে। শুনিয়া স্বরূপদামোদরাদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ তাহারা 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চ সঙ্ধীর্তন করিলেন। তখন «হরিবোল” বলিয়া 
প্রত আচন্বিতে উঠিয়া বসিলেন ; কিন্তু বাহ-জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। 
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়। 
যে দেখিতে চাহে, তাহা দেখিতে না পায় ॥ 
লোকজন দেখিয়া প্রভুর অর্ধবাহ হইল । তখন বলিলেন-_ 
গোবর্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল। 
পাইয়! কৃষ্ণের লীল! দেখিতে না পাইল ॥ 
ইহা হৈতে আজি মুগ্রিং গেলু* গোবৰ্দ্ধন ৷ 
দেখে! যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ ॥ 
গোবর্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেখু। 
গোবর্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ 
বেখুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী। 
তার রূপ ভাব সখি ! বগিতে না জানি ॥ 
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে। 
সবীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে ৷ 
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈল!। 
তাই হৈতে ধরি মোরে ইহা লঞা আইলা ॥ 
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কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে | 
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলু' দেখিতে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন! 

_ প্রীচৈ, চ, ৩।১৪।৯৯-১০৬ 
ভাবাবেশে প্রভু রাসান্তে জলকেলি-লীলাও দর্শন করিয়াছিলেন । 
লীলাগ্রস্থাদি হইতে জানা যায়, শ্রীরাধাও কোনও কোনও সময় 

নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিতেন এবং তদ্রপ 
ব্যবহারও করিতেন। ইহাকে পারিভাষিক ভাষায় দিব্যোন্মাদের 
উদ্ঘূর্ণা বলে। উদ্ঘুর্ণাবশতঃই রাধাভাবাঝিষ্ট প্রভু উল্লিখিত প্রলাপ- 
বাক্যাদিতে নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করেন নাই। তখনও যে 
তাহার মধ্যে গ্রীরাধারই ভাব, তাহার অঙ্গের সাস্বিক-বিকারাদিই তাহার 
প্রমাণ ৷ প্রেমাবেশে সাত্বিক বিকার শ্রীরাধাব্যতীত অপরেরও হর ; কিন্তু 
শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও সুদীপ্ত সাত্বিক প্রারশঃ দেখ! বার না । 
এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে | 
যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্বোক্তরূপে শ্রীকুঞ্চমাধূরধ্য আস্বাদন 
করিয়াছেন এবং শ্ীক্রকমাধূরধ্য আম্বাদনে কিরূপ জুখ পাওয়া যায়, মাধুর্য 
আস্বাদনের দ্বারা তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন। এইরূপে 
তিনি ব্রজলীলার তিনটী অপূর্ণ বাসনার মধ্যে দুইটা পূর্ণ করিয়াছেন । 
(গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভরে এন্থলে প্রলাপোক্তিগুলির বিবৃতি দেওয়া 
হইল না। বাহারা তাহা জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা লেখক-সম্পাদিত 
্রীপ্রচৈতন্তচরিতামৃত তৃতীয় সংক্করণের গৌরকুপা-তরঙ্গিণী টীকা দেখিতে 
পারেন ।) 
শীরাধার প্রেমমহিমা জানিবার বাসনা কিরূপে তিনি পূর্ণ করিলেন, 
এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে। 


পায়রার রাজা যর EE সি ও 
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রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের এক মহিমা-বৈচিত্রী প্রকাশ 
করাইয়াছেন। রাররামানন্দ বলিলেন-_ দ্ান্তপ্রেম অপেক্ষা সধ্যপ্রেমের, 
সখ্য-প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য-প্রেমের এবং বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা কান্তা- 
প্রেমের মহিমা অত্যধিক ৷ কান্তাপ্রেমের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম 
সর্বাতিশায়ী। ব্রজগোপীগণের সকলের নিকটেই শ্রীকব€ তাহার 
অপরিশোধ্য প্রেমখণে খণিত্বের কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন_ 
“ন পারয়েহহৎ নিরবগ্সংবুজামিত্যাদি” বাক্যে; কিন্তু শ্রীরাধার নিকটে 
তাহার প্রেমবগ্ততা সর্বাধিক । শ্রীকুঞ্চ অদ্বর-জ্ঞানতন্বঃ সর্বাংশী, 
সর্ধাশ্রর ; তথাপি তিনি যে শ্রীরাধার প্রেমবপ্ততার, শ্রীরাধার প্রেমরূপ 
বাজিকরের হাতে যেন পুতুলের মত নৃত্য করিতে থাকেন-__ইহাতেই 
শ্রীরাধাপ্রেমের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য সুচিত হইতেছে । রাররামানন্দ 
আরও জানাইয়াছেন-_শ্রীক্চের রস-স্বরূপত্বের এবং তাহার মদন- 
মোহ্নত্বের হেতুও শ্রীরাধার প্রেম। শ্রীরাধার প্রেম অন্য-নিরপেক্ষ । 
স্বীয় প্রেম-্রভাবে শ্রীরাধাই হইতেছেন রাসেশ্বরী ; রাসস্থলীতে শ্রীরাধার 
অনুপস্থিতিতে, অপর শতকোটি গোপীর উপস্থিতিতেও পরম-রস- 
কদমবমরী রাসলীল! অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাঃ এমন কি রাসলীলার 
বাসনাও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর হইতে অন্তিত হইয়া যায়। শ্রীরাধার প্রেমের. 
প্রতাবেই শ্রীপ্ররাধাক্কষ্চের বিলাস-মহত্, শ্রীকক্চের ধীরললিতন্ব এবং 


: উভয়ের প্রেমবিলাস-বিবর্ত_যে প্রেমবিলাস-বিবর্তে রাধাক্কফের পরৈক্য- 
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প্রাপ্তি। রামানন্দের মুখে এ-সকল কথা গুনিয়! প্রভু হনে 
ব্রাধাপ্রেম সাধ্য-শিরোমণি।৮ প্রভু প্রেমাবিষ্ট নই রাধাপ্রেমের এই 
বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়াছিলেন এবং পরমানন্দও অনুভব করিয়াছিলেন 
এবং রামানন্দকে বলিয়াছিলেনও__“অপূর্বব অমুত-নদী বহে তোমার 
মুখে ।” 
এই ভাবে রাধাপ্রেমের এক মহিমা-বৈচিত্রী প্রভু আস্বাদন 
করিরাছেন। কিন্ত ইহা আনন্দদায়ক হইলেও তাত্বিক-মহিমা । প্রভুর, 
চিত্তে আনন্দ জন্মাইয়া এই তাত্বিক মহিমা এক প্রভাব বিস্তার করিয়া 
থাকিলেও ইহাই রাধাপ্রেমের একমাত্র মহিমা নহে। প্রভুর চিত্ত ও 
দেহের উপরে রাধাপ্রেমের কি অপূর্ব প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, 
তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে । | 


(২) 

প্রেমের মহিমা ছুই রকমে অভিব্যক্ত হইতে পারে--আম্বাদন-মাধুর্য্যে 

এবং দেহের উপরে তাহার প্রভাবে । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রেম হইতেছে, হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি ; 
সুতরাং স্বতঃই ইহা মধুর, আস্বান্ত। প্রেম যতই গাঢ় হইতে থাকে, 
ইহার আস্বান্বত্, মাধুর্য্য, ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । শ্রীরাধার মাদনাখ্য- 
প্রেম হইতেছে প্রেমের গাঢ়তম অবস্থ-_অনুরাগোৎকর্বের চরমতম 
বিকাশ ; সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য্যও সর্বাতিশায়ী। প্রেম যখন 
গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে মহাভাক-স্তরে উন্নীত হয়, তখন তাহা এক 
অনির্ববচনীয় মাধুর্য ধারণ করে ; ইহা স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও কোটি 
কোটিগুণে অধিক মধুর ; বোধহয় স্বর্গের অমৃতও মহাভাবের মাধুরধ্যকে 
বরণ করিয়া ক্রতার্থ হইতে চায়। এতাদৃশ যে মাধুৰ্য্য, তাহাই হইতেছে 
মহাভাবের স্বরপগত-সম্পত্তি। তাই উজ্জলনীলমণি-গ্রন্থে মহাভাবকে 
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বলা হইয়াছে__বরাগৃত-স্বরূপস্লী। এতাদ্রশ মহাভাবেরই গাঢ়তম অবস্থা 
হইল শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য প্রেম। সুতরাং মাদনের মাধুর্য্য যে 
সর্ববীতিশারী, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে-_হ্লাদিনী বলিতে হ্াদিনী-প্রধানা 
স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝায় ; তাহার মধ্যে হলাদিনী যেমন আছে, সংবিৎও 
তেমনি আছে; অবশ্য হ্বাদিনীরই প্রাধান্য । এই হ্লাদিনী-অংশেই 
প্রেম মধুর ; সংবিৎ-অংশদ্বারা অনুভব হয়। 


রাধাপ্রেমের মাধুর্য তিশয়রূপ মহিমার অনুভব 
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মাদন যেই অন্তুরাগোৎকর্ষের চরমতম বিকাশ, তাহার তিনটী 
স্বরূপ__-ভাব, করণও কর্ম্ম। ভাব-স্বরূপে এই অন্ণুরাগোৎকর্ষ হইতেছে__ 
আনন্দাংশে প্রীক্বষ্ান্ুভবরূপ । অন্ুরাগের উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন বলবতী 
উৎকগার সহিত প্রী্ষ্চমাধুর্য্যাদি অনুভূত হয়, তখন মাধুর্য্যাদির 
আসম্বাদনাধিক্যে আম্বাদক এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে’ তাহার নিজের 
স্থৃতিও থাকেনা; আস্বান্ত মাধূর্যযাদির স্থৃতিও থাকেনা, থাকে কেবল 
আস্বাদনের বা অনুভবের জ্ঞান । এই অবস্থায় অন্ুরাগোৎকর্ষই যেন 
একমাত্র অনুভবে বা একমাত্র অনুভবের আনন্দে পর্য্যবসিত হয়। 
ইহাই অনুরাগোৎকর্ধের ভাব-স্বরপ । তারপর, করণ স্বরূপ । করণ 
অর্থ__উপায়, যন্ধারা বা যাহার সহায়তায় কোনও কাজ করা যায়, 
তাহাই সেই কার্ধ্যের করণ ; যেমন, লাঠিদ্বারা কাহাকেও আঘাত কণা ঃ 
এই স্থলে লাঠি হইল আঘাতের করণ । সংবিদংশে অন্ুরাগোতকর্ষ দ্বারা 
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্রকষ্চ-াধূরধ্যাদি আস্বাদন করা হয়। “প্রৌঢ় নিৰ্ম্মল ভাব প্রেম 
সর্ধোতম। কৃষ্ণের মাধুরী আহ্বাদনের কারণ ৷ শ্রীচৈ, চ, ১1৪1381 
সুতরাং অনুরাগোৎকর্ষ হুইল শ্রীকঞ্চের মাধুর্য্যাদি আম্বাদনের করণ। 
এই অনুরাগ যখন সর্ক্বোৎকর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদ্বারা শরীক 
মাধু্যাদিও সর্ববোৎকর্ষে আম্বাদিত হইতে পারে । শ্রীক্বকমাধুৰ্য্যাদি 
সর্কোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরপে অন্ুরাগোৎকর্ষ হয় করণ । সর্বশেষে 
কর্মন্বরূপ-_যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম। যাহাকে আস্বাদন কর! যায়, 
তাহা হইল আম্বাদনের কর্ন্ম। অন্গুরাগোতকর্ষদারা যেমন শ্রীকব্চমাধুর্য্যাদি 
আস্বাদন করা যায়, তেমনি আবার শ্রীক্বঞ্চমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের দ্বারাও 
অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। শ্রীগ্রীচৈতন্তচরিতামৃত বলেন__ 
“গোপীগণ করে যবে কবঞ্চদরশন । স্খবাহ| নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ 
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী 
আম্বাদয় ॥ ১/৪।১৫৭__৫৮॥৮ গোপিকাদিগের এই যে আনন্দ, তাহাই 
শরকৃষ্চমাধুর্য্য আদ্বাদনের প্রভাবে, স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অন্ুভবরূপ 
আনন্দ। শ্রীক্্-দর্শনে তাহাদের হৃদয়ন্থিত প্রেম বা অনুরাগোৎকর্ষ 
উচ্ছুসিত হইয়া উঠে; এই উচ্চুসিত অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবেই এই 
আনন্ব__অন্নরাগোত্কর্ষের হ্লাদিনী-অংশের অন্ুভবজনিত আনন্দ । 
অনুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোদ্ধ মাধুৰ্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আবার 
শীষঃমাধুধ্য আহ্ধাদনের প্রভাবেও অনুরাগোৎকর্ষ অসমোর্ধরূপে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে থাকে । ইহাই শ্রীল কঞ্চদাস কবিরাজ প্রীকুষ্ণের কথার 
প্রকাশ করিয়াছেন। “ন্মাধু্ধ্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি। অন্তোন্ে 
বাঢ়য়ে কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥ শ্রীচৈ, চ, ১৪1১২৪।৮ এইভাবে, 
মদনের অন্্ুভব-জনিত যে আনন্দ, তাহাও সর্ধমাতিশারী। রাধা- 
ভাবাঝিঃ পর শরীর মাধুর্য আস্বাদনের উপলক্ষ্যে রাধাপ্রেম মাদনের 
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আত্বাদন-জনিত অনির্ধচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া রাধাপ্রেমের 
মাধুর্ধ্যাতিশয়রূপ মহিমাটৈচিত্রীর উপলান্ধ পাইয়াছেন। 
প্রভুর দেহের উপরে রাধাপ্রেমের প্রভাব । এক দিন 

রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রভু গ্ভীরা হইতে বাহির হইয়া 
গিয়াছেন। দ্বরূপদামোদরাদি পরে তাহা জানিতে পারিয়া তাহার 
অন্বেষণ করিতে করিতে জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে 
তাহাকে পাইলেন। প্রভু ভূমিতে পড়িয়া আছেন; তাহার দেহের 
অবস্থা অদ্ভুত । 

প্রভুর পড়িয়াছে দীর্ঘ_হাত পাঁচ ছয়। 

অচেতন দেহ, নাসার শ্বাস নাহি বর ॥ 

একেক হস্তপদ- দীর্ঘ তিন তিন হাত। 

অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন, চৰ্ম্ম আছে মাত্র তাত? ॥ 

হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত। 

একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥ 

চর্ম্মাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞ্া। 

দুঃখিত হুইল! সভে প্রভুকে দেখিয়া ॥ 

মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন । 

দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥ 

_ প্রীচৈ, চ, ৩1১৪।৬*-__-৬৪ 
স্বরপদামোদর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভুর কাণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম 

বলাতে প্রভুর চেতনা! ফিরিয়া আসিল ; তখনই তাহার দেহের স্বাভাবিক 
অবস্থাও ফিরিয়া আসিল। তখন নিজেকে সিংহদ্বারে দেখিয়া প্রভুর 
বিস্ময় জন্মিল এবং স্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন__“কাহী! 
কর কি” তিনি বলিলেন_“প্রভু ঘরে চল; সেখানে সব কথা! 


উঃ “টি LAL যারা সর বি টা, 


জীপ্রীগৌর-তত্ব 


১১০ 
বলিব” প্রভুকে লইয়া তাহারা গভ্ভীরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং 
প্রভুর অবস্থা সমস্ত তাহাকে জানাইলেন ! তখন 


প্রভু কহে-_কিছু স্বৃতি নাহিক আমার ॥ 

সবে দেখি__হয় মোর কৃষ্ণ ব্্ধমান্‌ ৷ 

বিদ্যুৎপরান় দেখা দিয়া করে অন্তর্ধান ॥ 

__খচৈ, চঃ ৩।১৪1৭২-৭৩ 
আর একদিন, যসুনাতে গোগীদের সঙ্গে শ্রীকঝ্ের জলকেলি-লীলা- 

দর্শনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রতু যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িরা- 
ছিলেন উজ্জল-জ্যোৎদামরী রজনীতে। সদ্দের লোকের! কেহই টের 
পায়েন নাই। সমস্ত রাত্রি তীহারা প্রভুর অনুসন্ধান করিলেন। 
সমুদ্রে পতিত হওয়ামাত্রই প্রভু মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন_ একেবারে 
বাহজ্ঞানশূন্ত । গুদককা্খণ্ডের সায় সমুদ্রের তরদে কখনও ভাসিতেছেন, 
কখনও ডুবিতেছেন। তরঙ্গ তাহাকে কোণার্কের দিকে লইয়া গেল। 
দ্বমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সন্গে। কৃ করে_মহাপ্রত্‌ মগ্ন সেই 
রঙ্গে ॥” হঠাৎ এক জালিয়ার জালে তিনি আটকা পড়িলেন। বড় 
মাছ মনে করিয়া জালিরা তাহাকে জালসহ টানির! ভুলিল। জাল 
ছাড়াইবার সময় প্রভুর স্পর্শে জালিয়া প্রেমোন্ত্ত হইয়া গেল__হাপেঃ 
কান্দে, নাচে, গায়, আর “হরি হরি” বলে। জালিয়া মনে করিল, 
তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। প্রভুকে সমুদ্রতীরে বালির উপরে রাখিয়া 
জালিয়৷ ওঝার নিকটে যাইতেছিল ; পথে প্রভুর অন্বেষণে রত 
স্বরপাদির সঙ্গে দেখা হইল। জালিয়ার অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া 
স্বরূপদামোদর তাহাকে ধরিলেন। তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ 
শুনিলেন। জালিরা প্রতুকে চিনিতে পারে নাই, মনে করিয়াছে এক 
অদ্ভুত মৃতদেহ । 
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শরীর দীঘল তার-__হাত পাঁচ সাত। 
একেক হাথ পাদ তার তিন তিন হাথ ॥ 
অস্থিসদ্ধি ছুটিল, চাম করে নড়বড়ে । 
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে ॥ 
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন । : 
কভু “গো গোঁ” করে, কভু অচেতন ॥ 
চৈ, চ, ৩/১৮।৪৯-৫১ 
স্বরপাদি বুঝিলেন-_ইনি প্রভুই। জালিয়াকে শান্ত করিয়া! সঙ্গে 
লইয়া তাহারা প্রভুর নিকটে গেলেন; গিয়া দেখিলেন-_ 
ভূমি পড়ি আছে প্রভু, দীর্ঘ সব কায়। 
জলে শ্বেততন্থঃ বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 
অতি দীর্ঘ শিথিল তন্তু, চৰ্ম্ম নটকায় ৷ 
-_ চৈ, চ, ৩1১৮।৬৮-৯ 
সময়োচিত সেবাদির অন্তে স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে কৃঞ্চনাম 
করাতে কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্ভ্ঞান ফিরিয়া আসিল? শরীরও স্বাভাবিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হইল । 
এই ত গেল প্রভুর দীর্ঘাকৃতি ধারণের কথা । কখনও কখনও 
বা প্রভু কুর্ম্মাক্ৃতিও ধারণ করিতেন। 
একদিন রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রভু গ্ভীরা হইতে বাহির 
হইয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরাদি তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে 
জগন্নাথের সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে তেলেঙ্গা-গাভীগণের মধ্যে প্রভুকে 
পাইলেন। প্রভুর দেহের অদ্ভুত অবস্থা । 
পটের ভিতর হত্ত-পদ-_কৃর্মের আকার । 
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গঃ নেত্রে অশ্রুধার ॥ 


১১২ 


শ্রীগ্রীগৌর-তত্ব 


অচেতন পড়ি আছে, যেন বুয়া সন 
বাহিরে জড়িমাঃ অন্তরে আনন্দ- বিহ্বল ॥ 
গাভী সব চৌদিগে শুজ্যে প্রভু-অঙ্গ 

দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥ 
অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন । 
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥ 
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষঃসম্থীর্ভন ৷ 
অনেক ক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥ 
চেতন পাইলে হস্ত পদ বাহিরাইল ৷ 


পূর্বাবৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ 
- শীচৈ, চঃ ৩1১৭।১৫-২০ 


উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি-উতি। 

স্বরূপে কহে--“তুমি আমা আনিলে কতি ॥ 

বেণু-শব্দ গুনি আমি গেলাউ বৃন্দাবন ৷ 

দেখি--গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ 

সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুপ্তঘরে | 

কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ 

তার পাছে পাছে আমি করিন্ু গমন | 

তীর ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ 

গোপীগণ-সহ বিহার হাস-পরিহাস ৷ 

কণ্ঠধ্বনি উক্তি গুনি' মোর কর্ণোল্লাস ॥ 

হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি । 

আমা ইহা লৈয়া আইলা বলাৎকারে- ধরি ॥ 
স্শ্রীচৈ* চ, ৩।১৭1২১-২৬ 


রাধাপ্রেমের মাধুধ্যাতিশররূপ মহিমার অনুভব ১১৩ 


রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর দেহের দীর্ঘাক্কৃতি এবং কুর্ম্মাক্ৃতি, তাহার 
দেহের উপরে, চিত্তস্থিত রাধাভাবের এক অপূর্ব প্রভাবের পরিচায়ক । 
সমুদ্রে যখন প্রবল বস্তা উ্থিত হয়, তখন তাহা সমুদ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট 
নদ-নদীকেও উচ্ছুসিত করিয়া তীরভূমিকেও প্লাবিত করিয়া ধাবিত 
হইতে থাকে ; গতিপথে যে সকল বিরাট বৃক্ষা্দি তাহার গতিতে বাধা 
জন্মাইতে থাকে, তাহাদিগকেও ছিবমূল করিয়া স্রোতের দিকে ভাসাইয়া 
লইয়া যাইতে থাকে । সেই বন্যা আবার যখন সমুদ্রাভিমুখী হয়, তখন 
উৎপাটিত বৃক্ষাদিকেও সমুদ্রের দিকে টানিয়! লইয়া যাইতে থাকে । 
প্রভুর হ্ৃদয্থিত শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবেরও যেন সেই অবস্থা । 
এই প্রেমসঘুদ্র প্রভুর হৃদয়ে আছে; আবার স্বীয়রসে প্রভুর দেহ- 
ইন্দিয়াদিকেও পরিষিক্ত করিয়া থাকে । একথা রামানন্বরায়ের নিকটে 
প্রভুই বলিয়াছেন! “তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন । তবে 
. নিজ মাধুর্ধ্যরস করি আত্বাদন ॥” সমুদ্রের সহিত তৎসংশ্রিষ্ট নদ-নদীর 
যায়, প্রভুর চিন্তস্থিত প্রেম-সমুদ্রের সহিতও তাহার সর্বাঙ্ে অবস্থিত 
প্রেমরস সংশ্লিষ্ট শ্রীকক্চবিষয়ক কোনও ব্যাপারের স্মুরণে প্রভুর 
চিন্তস্থিত প্রেমসঘুদ্র যখন উদ্বেলিত হুইয়৷ বন্যার আকার ধারণ করেঃ 
তখন তাহার প্রভাবে প্র ুর সর্ববাঙ্গস্থিত প্রেমরসও উচ্ছৃসিত হইয়া বন্যার 
সন্ে মিলিত হর, বাহিরের দিকে ধাবিত হইতে থাকে? তাহারই 
গতিবেগে প্রন্বর অক্গ-প্রত্যঙ্রূপ বৃক্ষাদির অসথরস্থিরণ মূল যেন ছিত 
হা যার, অঙ্গ্রতযঙ্গাদি বস্তার গতিমুখে চালিত হইতে থাকে, 
৷ শিখিলীক্কৃত চক্ষে বন্ধনে মাত্র দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে । তাহাতেই 
প্রভুর দেহ অঞজুতরূে দীর্ঘারুতি ধারণ করে ॥ কোনও ১5575 
যখন আবার হৃদয়ের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, অথবা হৃদয়াহৃত 
প্রেমসমুদ্র যখন দেহস্থিত প্রেমরসকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে 
৮ 


১১৪ প্রীত্রীগৌর-তত্ত 


খাকে_-তখন তাহার গতিবেগে অঙ্র-প্রত্যঙ্গাদিও ভিতরের দিকে 
ঢুকিতে থাকে। তখনই প্রভুর দেহ অদ্ভুত কৃরমান্ৃতি ধারণ করিরা 
থাকে । 
প্রভু স্বয়ংভগবান্ড সর্বশভিমান্। কিন্তু রাধাপ্রেমের উদ্দাম 
প্রভাবকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য তীহারও নাই। প্রন্থর দেহের উপরি- 
ভাগে, প্রভুর শ্তাম-দেহকে আবৃত করিয়া, যেন রক্ষাকবচরূপেই আছে 
প্রীরাধার গৌর দেহ। প্রভুর অস্থি-গ্র্থির চর্ন্মাবরণ যখন শিথিল বা 
সন্ধুচিত হইয়া যার, তখন তত্তৎস্থানের শ্রীরাধার দেহও নিশ্চয়ই শিথিল 
বা সন্কুচিত হইয়া যায়। মাদন-ঘন-বিগ্রহা মাদনের অধিষ্ঠাত্ৰী শ্রীরাধাও 
কি স্বীয় প্রেমের প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থা? 
ব্জলীলার স্বীয় চিত্তস্থিত মাদন-প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধার দেহের 

দীৰ্ঘাকৃতি বা কৃর্মাকৃতি ধারণের কথা গুনা যার না। কবিরাজগোস্বামীও 
'লিধিয়াছেন_-«লোকে নাহি দেখি এঁছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি! হেন ভাব 
ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩/১৪।৭৬।৮ ইহাতে বুঝা যার, 
ব্রজলীলায় শ্রীরাধা স্বীয় প্রেমের প্রভাব সন্বরণ করিতে পারেন । 
মাদনের প্রভাব স্রণ করার সামর্থ্য তাহার আছে। তথাপি, তীহার 
প্রেমের প্রভাব কি অদ্ভূত, তাহা জানাইয়া প্রকুক্চের একটা অপূর্ণ ' 
বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্তই বোধ হয় শ্রীরাধা গৌরলীলায় তাহার সেই 
সামর্থ্কে প্রকটিত করেন না__করিলে, প্রভুর দেহ দীর্ঘাকার বা 
কুম্মীকার ধারণ করিত না, প্রেমের এই অদ্ভুত প্রভাবও তাহার অজ্ঞাত 
থাকিত। অথবা, ইহাও হইতে পারে, গৌরলীলার মাদনাখ্য-মহাভাব 
যে অপূর্ব উদ্দামতা লাভ করিয়াছে, ব্রজলীলায় তদ্রপ হর ন! ৷ যদি 
তাহাই হয়, তবে ইহার কারণ বোধ হয়_গোর-লীলায় শ্রীরাধা 
ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত বলবতী উৎকণ্ঠা; শ্রীকক্চের মাধুৰ্য্য আস্বাদনের 


স্পট ০ সারির সীম 
রি রিয়াল NNT TT TE 
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জন্য গৌর-কষ্ষেরে বলবতী উৎকণ্ঠা ; আর সেই মাধুর্য আস্বাদন করাইয়া 
প্রীণবল্লভের বানা-পুরণের জন্য শ্রারাধার বলবতী উতৎকগা। এই 
উভয়ের সন্মিলিত উৎকণ্ঠার ফলে প্রভুর হৃদয়ন্থিত প্রেম এমনই উদ্দাম 
হইয়া উঠিয়াছে যে, স্বয়ং শ্রীরাধাও তাহার প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থ 
হুইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে স্বীয় দেহের উপরে রাধাপ্রেমের এক 
অদ্ভূত অসম্বরণীর প্রভাব অনুভব করিয়া প্রভু রাধাপ্রেম-মহিমার অপর 
এক বৈচিত্রীর উপলব্ধি লাভ করিরাছেন। 

এইভাবে প্রভু রাধাপ্রেম-মহিমীর আস্বাদন করিরা তাহার আর 
একটা অপূর্ণ বাসনার পুরণ করিয়াছেন। 


নুদ্দীপ্ত সান্বিক ভাব ও প্রভুর রাঁধান্বরূপত্ব 
-২সউউ 


সাত্বিক ভাব বলিতে প্রাকৃত সত্ব হইতে জাত ভাবকে বুঝার না। 


সাত্বিক ভাব হইতেছে একটা পারিভাষিক শব্দ এবং যে সত্বশব্দ হইতে 
: এলে সাত্বিক-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই সন্থও একটা পারিভাষিক 


(বিশেষ-অর্থগোতক ) শব্দ । 

সন্্ব_“কক্সন্বদ্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্িদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈ শ্চনত- 
মিহাক্রান্তং সত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু ॥ ২1৩১ ॥_কৃঝ- 
সহন্ধী ভাবসমূহদারা আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ সত্ব বলেন; কৃষ্ণের 
সহিত এই সম্বন্ধ সাক্ষাদ্ূভাবেও হইতে পারে, কিঞ্চিং ব্যবধানবশতঃও 
হইতে পারে।” এইরূপে দেখা গেল--সন্ধশব্দে একটা বিশেষ 
অবস্থাপন্ন চিত্তকেই বুঝায় শ্রীকষ্ণের সহিত পূর্ব্োক্তরূপ সম্বন্ধবশতঃ 


১১৬ শ্ঞ্জগৌর-তত্ 


ভক্তের চিত্তে যে সমস্ত ভাবের উদর হয়” সেই সমস্ত ভাবের দ্বারা আক্রান্ত 
হইলেই চিত্তের এরূপ বিশেষ অবস্থা জন্মে! 
সান্তিক-ভীব-_“সত্থাদন্মাৎ সমুতপন্না যে ভাবান্তে তু সাব্বিকাঃ। 
ভক্তিরসামুতসিন্ধ ॥ ই৩২॥-_এইবূপ সত্ব হইতে উক্তরূপ বিশেষ 
অবস্থাপন্ন চিত্ত হইতে ) যে সমস্ত ভাব উৎপন্ন হর; তাহাদিগকে সাত্বিক 
ভাব বলে । 
চিত্তে রুষ্ণপ্রেমের বা রুষরতির আবির্ভাব হইলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
সম্বন্ধ জন্মিতে পারে, অন্যথা নহে। সুতরাং জাতপ্রেম বা জাতরতি 
তক্তের চিত্তই কৃষ্ণস্বন্থী ভাবসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। এই 
সমস্ত ভাবও প্রেম হইতেই উদ্ভৃত। প্রেম হইতেই উদ্ভূত এই সমস্ত 
ভাবের দ্বারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন বাহিরে অর্থাৎ ভক্তের দেহেও 
কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই লক্ষণগুলিকে বলে অন্ষুভাঁব। 
এই অন্তুভাবের দ্বারাই চিত্তস্থিত ভাবের অস্তিত্ব জানা যায়। “অন্কুভাবাস্ত 
চিন্তস্থভাবানামববোধকাঃ ॥ ভঃ রঃ সি, ২২1১৮ 
চিত্তস্থিত প্রেমের বা প্রেমজাত ভাবের যে সকল লক্ষণ বাহিরে 
প্রকাশ পায়, তাহাদের কয়েকটা এম্থলে উল্লিখিত হইতেছে_ নৃত্য, গীত, 
ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জ.স্তণঃ দীর্ঘশ্বাস, 
লালাম্রাব, অট্রহাস, ইত্যাদি এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদি । 
এই সমস্ত বহির্লক্ষণ আবার ছুই জাতীয়। কতকগুলি লক্ষণ আছে, 
ভঞ্জ ইচ্ছা করিলে যে গুলিকে বাহিরে প্রকাশ না করিতেও পারেন; 
যেমন_ নৃত্য, গীত, ভূমিতে বিনুন, উচ্চরবঃ হঙ্কারাদি । নৃত্যগীতাদির 
ইচ্ছা ভিতরে জাগিতে পারে; কিন্তু ভক্ত ইচ্ছা করিলে নৃত্যগীতাদি 
না করিতেও পারেন। এজন্য এই গুলিকে বুদ্ধিমূলক অন্ুুভাব বলে! 
আর কতকগুলি লক্ষণ আছেঃ যাহার! স্বতঃক্ফ,র্ত ; এইগুলি যখন সম্যক 
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বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন ভক্ত ইচ্ছা করিলেও এইগুলিকে দমন 
করিয়া রাখিতে পারেন না ; যেমন__মশ্রু-কম্প-পুলক-স্তত্তাদি । 
এইবূপে দেখা গেল__সমপ্ত বাহ্বিকারই একই সন্থ হইতে উৎপন্ন 
হইলেও তাহাদের কতকগুলি হইতেছে বুদ্ধিপুর্বিক! প্রবৃত্তি হইতে জাত, 
আর কতকগুলি স্বাভাবিক। “নৃত্যাদীনাং সত্যপি সন্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধি- 
পুর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, স্তুন্ভাদীনাং তু স্বত এব প্রববত্তিরিত্যন্ত হৃত্যাদিবু ন 
ব্যাপ্তিঃ ॥_ ইতি ভ, রঃ সি, ২।৩।২-শ্লোক টাকার শ্রীজীব ৷” 
এইরূপে দেখা গেল, বুদ্ধিপূর্ব্িকা প্রবৃত্তি হইতে জাত বাহ্ৃবিকার 
এবং স্বাভাবিক বাহুবিকার-_-এই উভয়ই চিত্তন্থিত ভাবের পরিচায়ক 
বলির়। উভয়েরই অন্ুভাবন্ধ আছে। তথাপি ছুই শ্রেণীর পার্থক্য 
জ্ঞাপনের জন্য বুদ্ধিপূর্কিকা প্রবৃত্তি হইতে জাত নৃত্য-গীত-বিলু্ঠনাদিকে 
বলা হয় উদ্ভাম্বর অনুম্ভাবঃ কখনও কখনও বা কেবল অন্কৃভাব । আর, 
অশ্র-কম্প-পুলক-্তস্তাদি স্বাভাবিক বাহ্ৃবিকার সমূহকে বলা হর 
সাত্বিক ভাব। 
সাত্বিক ভাবসমূহের উদ্ভব-সম্ন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন_ 
চিত্তং সত্বীভবৎপ্রাণে প্ন্তত্যাত্মানমূভটম্‌ । 
প্রাণন্ত বিক্রিয়াং গচ্ছন্‌ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্‌ । 
তদা স্তম্ভায়োভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী ৷ 
তে স্তন্তঘ্েদরোমাধ্ধঃ স্বরভেদৌহথ বেপথুং ॥ 
‘বৈবৰ্ণ্যমশ্ৰপ্ৰলয়: ইত্যষ্টৌ সাব্বিকাঃ স্বতাঃ ৷ 
চত্বারি ক্মীদিভূতানি প্রাণে! জাত্ববলন্বতে | 
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্‌ দেহে চরতি সর্বাতঃ ॥ 
স্তত্তং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রজলাশয়ঃ ৷ 
তেজস্থঃ ম্বেদ বৈবর্ণ্ে প্রলয়ং বিয়দাত্রিতঃ । 


১১৮ শ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


স্বত্ত এব ক্রমান্সন্দমধ্যতীব্রত্বভেদভাক্‌। 


রোমাঞ্চকম্পবৈদর্যযান্তত্র ভ্রীণি তনোত্যাসৌ ॥ 
-_ভঃ র, সি, ২৷৩৷৭-৮ 


_ চিত্ত যখন সত্ব কৃষ্ণ্দ্ীভাবসমূহদার! আক্রান্ত) প্রাপ্ত হইয়া 
চঞ্চল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে এবং প্রাণ বিকারাপন্ন হইয়! দেহকে 
অত্যধিকরূপে ক্ষুভিত করে, তখনই ভক্তদেহে শুভাদি সাত্বিক ভাব 
সকলের উদয় হয়। 

সাত্বিকভাব আট প্রকার-_স্ত্ভ, স্বেদ ( ঘর্ম্ম ), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, 
কন্প, বৈবর্্য, অশ্রু ও প্রলয় (মুৰ্চ্ছা )। 

কখনও কখনও প্রাণ_ক্ষিতি (পৃথিবী বা ভূমি )১ জল, তেজঃ এবং 
মরু (আকাশ )__দেহস্থিত এই চারিটী মহাভূতকে অবলম্বন করে, 
আবার কখনও ্বপ্রধান হইয়া (অর্থাৎ বায়কে আশ্রয় করিয়া ) 
সর্বতোভাবে দেহে বিচরণ করে । 

প্রাণ যখন ক্ষিতিস্থিত হয়, তখন স্তম্ভ, যখন জলস্থিত হয়ঃ তখন 
অশ্রু, যখন তেজঃস্থিত হয়, তখন স্বেদ (ঘৰ্ম্ম) এবং বৈবর্ধ্য, যখন 
মরুৎ (আকাশ )-স্থিত হয়, তখন প্রলয় (মুচ্ছা ) বিস্তার করে ; আর» 
প্রাণ যখন বায়ুতেই স্থিত হয়, তখন যথাক্রমে মন্দ, মধ্য এবং তীঃত্বাদি 
ভেদ প্রাপ্ত হইয়া রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ__এই তিনটাকে প্রকাশ 
করে। 

এই সমস্ত সাত্বিক ভাব স্পষ্টরূপেই বাহদেহের এবং অন্তরের ক্ষোভ 
উৎপাদন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ অন্তরের ক্ষোভের বহিধিকাশই 
হইল বাহিক দেহের ক্ষোভ । অন্তরকে বিশেষরপে বিক্ষুব্ধ করে বলিয়াই 
সাত্বিক ভাব সাধারণতঃ অসম্থরণীয় হয়। 

বলা বাহুল্য, অন্যান্য কারণেও লোকের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদি দেখিতে 
পাওয়া যায়; কেহ কেহ বা অভ্যাসের দ্বারাও অশ্র-কম্পাদি প্রকাশ 
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করাইয়া থাকে__যেমন অভিনেতারা | কিন্তু কেবল কৃষ্ণস্বন্বী-ভাবের 
প্রভাবে উদ্ভূত অশ্র“কম্পাদিই সাত্বিকভাব, অন্যগুলি নহে। 

যাহাহউক, চিত্তন্থিত প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যান্রুসারে চিত্তের 
উপরে ক্বঞ্চসব্বন্ধী-ভাবসমূহের প্রন্তাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে । 
তাহারই ফলে সাত্বিক ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধূমায়িত, জলিত, 
দীপ্ত, উদ্দীপ্ত এবং সদ্দীপ্ত__-এই পাঁচটা বৈচিত্রী ধারণ করে। 


ধুমায়িভ সান্বিক। বে সাত্বিক স্বয়ং বা অপর কোনও সাত্বিক 
ভাবের সহিত মিলিত হইয়া অল্পমান্র অভিব্যক্ত হয় এবং যাহার বিকাশ 
গোপন করিতে পারা যায়, তাহার নাম ধুমারিত। 


জ্বলিভ সাত্বিক । দুইটা বা তিনটা সাত্বিক ভাব যদি একই সময়ে 
উদ্দিত হয় এবং তাহাদিগকে গোপন করিতে হইলে যদি অত্যন্ত আয়াস 
স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে জলিত সাত্বিক। 


দীপ্ত সাত্বিক । বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত তিনটা, চারিটা বা পাঁচটা সাত্বিক ভাব 
যদি একই সময়ে উদিত হয়, এবং তাহাদিগকে যদি কিছুতেই স্বরণ 
করা না যার, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে দীপ্ত সাত্বিক। | 

উদ্দীপ্ত সাত্বিক । একই সময়ে বদি পাঁচটা, বা ছয়টা, বা সমুদয় 
সাত্বিক ভাব উদ্দিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে 
তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত সাত্বিক বলা হয়। 

জুদীপ্ত সান্বক। সু+উদ্দীপ্ত-সথদ্দীপ্ত। সুঠুর্ূপে উদ্দাগ্ড। 
মহাতাবে সমস্ত সাত্বিক ভাবই সুঠুরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ততার 
পরাকা্ঠা লাভ করিলে তাহাদিগকে স্দ্দীপ্ সাত্বিক বলে। “উদ্দীপ্ত 
এব হুদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবস্ত্যমী ৷ সর্ব এব পরাং কোটিং সাত্বিক! যত্র 
বিভ্রতি ॥ ভ, রঃ সি, ২৩1৪৭ ৷? শ্লোক “মূহাভাবে”-শব্দ হইতে 


২০ ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 
জানা যাইতেছে__একমাত্র মহাভাবেই সান্থিক ভাবসকল স্ুদ্দীপ্ত হইয়া 
থাকে; অন্ত্র নহে। 
প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
অনুরাগ এবং মহাভাবে পরিণত হয়। শরীক্বঞ্চপরিকর ব্যতীত অন্তের 
মধ্যে শ্লেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব হইতে পারে না। শরীক 
পরিকরদের মধ্যেও কেবলমাত্র কষ্ণকান্তা গোপঙ্ন্দরীদের মধ্যেই মহা- 
ভাবের অস্তিন্, অন্যত্র নাই। উপরে সুন্দীপ্ত সাত্বিকের যে লক্ষণের 
কথা বল! হইল, তাহা যে কেবল মহাভাববতী গোপনুন্দরীদের মধ্যেই 
সম্ভব, অন্তত্র সম্ভব নহে, তাহাও জানা গেল । 
কিন্তু সমস্ত গোপন্ুন্দরীতেই যে সাত্বিক ভাবসকল হুদ্দীপ্ড হয় নাঃ 
একমাত্র শ্রীরাধাতেই যে তাহা সম্ভব, এক্ষণে তাহাই আলোচিত 


হইতেছে । 


মহাভাবও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে কয়েকটা স্তর অতিক্রম করিয়া 
যায়। মহাভাবের দুইটা স্তর-_রূঢ় এবং অধিরূঢ়। যাহাতে সাত্বিক 
ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে বলে রঢ়-মহাভাব। “উদ্দীপ্তাঃ সাস্বিকা 
যত্র'স রঢ় ইতি ভণ্যতে ॥ উজ্জলনীলমণি, স্থায়িভাব-প্রকরণে ১৪৪!” 
আর, যাহাতে রূঢ়তাবোক্ত অন্ুভাব (লক্ষণ)-সকল হইতেও সান্বিকভাব- 
সকল কোনও এক অনির্বচনীয়া বিশিষ্ট-দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বলে 
অধিরূঢ মহাভাব | “রূটোক্তেভ্যোইন্তাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্‌ ৷ 
যত্রানুভাবা দৃশ্তান্তে সোহধিরঢ় নিগদ্ধতে॥ উ, নী, ম, স্থা, ১২৩ ॥” এস্থলে 
যে অনির্বচনীরা বিশিষ্ট-দশার কথা বল! হইল, তাহা হুদ্দীপ্ত-দশা নহে। 
“অন্ুভাবাঃ সান্বিকাঃ কামপ্যনির্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ, ন ছু 
দীপ্ত! ইত্যর্থ: টাকায় বিশ্বনাথ চক্ৰবর্্তা ৷”? ইহাতে বুঝা গেল, 
অধিরূঢ-মহাভাবেও সাত্বিকভাব সকল হুদ্দীপ্ত হয় না । 
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বাহাহউক, গাঢত৷ প্রাপ্ত হইতে হইতে অধিরূঢ়-মহাভাবও প্রথমে 
মোদন, তাহার পরে মাদনে পরিণত হর । মোদনে শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃঞ্চ_ 
এই উভয়ই উদ্দীপ্ত-সাত্বিকভাবময় সৌষ্টৰ ধারণ করেন । “মোদনঃ স 
দয়োর্যত্র সাত্বিকোন্দীপ্ত-সৌষ্ঠবম্‌ ॥ উ, নী, স্থাঃ ১২৫ ॥৮  মোদনেও যে 
সাত্বিকভাব-সকল স্ুদ্দীপ্ত হর না, কেবল উদ্দীপ্ত মাত্র হর, তাহাও 
জানা গেল। আর, হ্লাদিনীর সার প্রেম বদি রতি হইতে আরম্ভ 
করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবের উদ্গমে উল্লাসশীল হয়, তবে 
তাহাকে মাদন বলে। ইহা পরাৎপর, অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রেমস্তর-সমূহ 
হইতেও উৎকষ্ট। এই মাদন শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কাহাতেও দৃষ্ট হর 
না । *পর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহরং পরাৎপরঃ | রাজতে হ্লাদিনী- 
সারে! রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ উ, নী, স্থাঃ ১৫৫ ॥, 


এস্থলে যে মোদনের কথা বলা হইল, শ্ীকৃষ-বিরহের অবস্থায় তাহাই 
'মোহন-নামে খ্যাত হয় এবং বিরহ-বৈবশ্যবশতঃ মোহনেই সাত্বিক ভাব- 
সকল স্ুদ্দীপ্ত হয়। “মোদনোহরং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। 
বন্মিন বিরহ-বৈবশ্যাৎ সথদ্দীপ্তা এব সাত্বিকাঃ॥ উ, নী, স্থাঃ ১৩০ ॥% 
ইহা হইতে জানা গেল, কেবল মোহনেই সাত্বিক ভাব-সকল হুন্দীপ্ত 
হইতে পারে, মোদনেও হুদ্দীপ্ত হয় না। পূর্বোদ্ধত “রূটোক্তেভ্যোহনু- 
ভাবেভ্যঃ”-ইত্যাদি শ্লোকের ট্ীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাহাই 
লিখিয়াছেন। “অন্কুভাবাঃ সাত্বিকাঃ কামপ্যনির্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং 
প্রাপ্তাঃ ন তু সথদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমাণস্থাৎ ॥ 


মোহনভাব আবার বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই প্রারশঃ উদ্দিত হয়ঃ 
অন্ত কোনও ব্রজনুন্বরীতে উদ্দিত হয় না। “প্রায়ঃ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং 
'মবোহনোহয়মুদরঞ্চতি ॥ উঃ নীঃস্থা, ১৩২ ॥৮ 


১২২ শ্রীশ্রীগৌর-তত্ব 


হুদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব যখন মোহনেরই বিশেষ লক্ষণ, আবার মোহন 
যখন শ্রীরাধিকাতেই উদিত হয়, তখন কুদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব যে শ্রীরাধা 
ব্যতীত অন্তত দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা গেল। 


শ্ীমন্মহাপ্রভূতে যদি স্ুদ্দীপ্ত সাত্বিকের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়। থাকে, 
তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্জভাবেই বুঝা যাইবে যে মহাপ্রভু জীরাধার ভাবে 
আৰিষ্ট ছিলেন। 
্ীমন্মহাপ্রভূর সুদীপ্ত সাত্বিকভাব সম্বন্ধে বহু উক্তি শ্রীন্নীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। এস্থলে কয়েকটীমাত্র উল্লিখিত হইতেছে। 
নীলাচলে রথযাত্রাকালে রথের অগ্রভাগে প্রভু নৃত্য করিতেছেন । অষ্ট- 
বিধ সাত্বিকভাব প্রভুর দেহে এক সঙ্গেই হুদ্দীপ্ত হইয়া উঠির়াছে। পুলক 
বা রোমাঞ্চে রোমমূল ত্রণাকার ধারণ করিয়াছে, দেহ কণ্টকবেষ্টিত শিমুল 
বৃক্ষের মত হইয়াছে । কম্পে প্রতিটা দত্ত এত বেগে কাপিতেছে+ মনে 
হয় যেন সমস্ত দত্ত খসিয়া পড়িতেছে। প্রন্বেদেঃ সমস্ত অঙ্গ হইতে 
এত তীব্রবেগে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে যে, ঘর্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত 
বাহির হইয়া আসিতেছে । স্বরভেদ এমনিই তীব্র যে, “জগন্নাথ” 
বলিতে যাইয়া গদ্গদৃত্বরে কেবল “জজ গগ+ জজ গগ” বলিতেছেন । 
অশ্রু যেন পিচকারীর ধারার ন্যায় তীব্রবেগে এবং প্রচুর পরিমাণে বহির্গত 
হইতেছে; প্রন্ধ ঘুরিয়া ঘুরিয় নৃত্য করিতেছেন ; চারিদিকের লোক 
সেই অশ্রধারায় এমনভাবে ভিজিয়! যাইতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়ঃ 
তাহারা যেন স্সান করিয়া উঠিয়াছেন। বৈবর্ণ্যে, প্রভুর উজ্জল স্বর্ণের 
মত কান্তি কখনও রক্তব্ণ। কখনও বা! মল্লিকাপুষ্পের মত সাদা হইয়! 
বাইতেছে। সতত, কখনও বা প্রভু শুদ্ধ-কাষ্ঠখণ্ডের মত ভূমিতে পড়িয়া 
বাইতেছেন? হস্তপদ নিশ্চল। প্রলয়ে, ভূমিতে পড়িয়া থাকেন, শ্বাস 
প্শ্বাসহীন। আবার কখনও বা মুখ হইতে ফেন বহিগ্গত হইতেছে। 
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উদ্দও নৃত্যে প্রভুর অদৃতূৃত বিকার । 
অষ্টসাত্বিক ভাবোদর হয় সমকাল ॥ 
মাংসত্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত । 
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ 
একেক দস্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। 
লোকে জানে- দত্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ 
সর্বাক্ে প্র্বেদ ছুটে-_তাতে রক্তোদ্গম । 
“জজ গগ জজ গগ*”__গদ্‌্গদ্‌ বচন ॥ 
জলযন্ত্রধার৷ যেন বহে অশ্রজল। 
আশ পাশ লোক বত ভিজিল সকল ॥ 
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ | 
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম ॥ 
কত স্তব্ধ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য় । / 
শুষ্ককা্ঠসম হস্তপদ ন! চলয় ॥ 
কতু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন। 
যাহ] দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥ 
কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে ফেন। 
অমুতের ধারা চন্দ্রবিন্বে পড়ে যেন ॥ রঃ 
__ শ্রীচৈ, চ, ২।১৩1৯৬-১০৪ 


প্রভু যেদিন সর্বপ্রথমে একাকী জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন, সেদিন 
শ্রীজগন্লাথকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া 
গেলেন । দৈবাৎ সর্বশান্ত্রবিশারদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেস্থানে উপস্থিত 
ছিলেন। প্রভুর সৌন্দর্য্য এবং অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তিনি বিস্মিত 
ইইলেন। অচেতন অবস্থায় প্রভু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া আছেন | 


"১২৪ | শ্রীগ্রীগৌর-তত্ 


সার্বভৌম নিজের লোক্দ্বারা প্রভুকে বহন করাইয়। স্বগৃহে লইয়া 
আসিলেন, পবিত্রস্থানে শোয়াইরা রাখিলেন। প্রনথর থা নাই, প্রশ্বাস 
নাই, উদর-স্পন্দন পর্যন্ত নাই। ভট্টাচার্য চিন্তিত হইলেন । কু 
তুলা প্রভুর নাসিকার অগ্রভাগে ধরিয়া দেখিলেন__তুল! একটু একটু 
নড়িতেছে ; তখন তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তখন শান্রজঞ ভট্টাচার্য্য 
বিচার করিয়া স্থির করিলেন-_এই অপূর্বদর্শন নবীন-সন্ন্যাসীর দেহে 
এনুদ্দীপ্ত সাত্বিক এই, নাম যে প্রলয় ৷” 

বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার | 

এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার ॥ 

হুদ্দীপ্ত সাত্বিক এই-নাম যে প্রলর | 

নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সদ্দীপ্ত ভাব হর ॥ 

- _শ্লীচৈঃ চঃ ২।৬1১০-১১ 
প্রভুর দেহে প্রকটিত হ্ন্দীপ্ত সাত্বিকবিকারই নিঃসন্দিগ্বভাবে প্রমাণ 
করিতেছে যে, তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট। পূর্বেই বলা হইয়াছে_ 
শ্রীরাধার সহিত একত্ব প্রাপ্ত না হইলে শ্রীরাধার ভাব প্রহণ সম্ভব নম 
এবং ইহাও বলা হইয়াছে --পরীকুক্কব্যতীত অপর কেহুই শ্রীরাধার সহিত 
একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না; যেহেডু; ভাহারাই একাত্মা | সুতরাং 
শ্প্রীগৌরহন্দর বে শ্রঞ্রীরাধাকব্-মিলিত স্বরূপ, কেবল সুন্দীপ্ত সান্বিক 
ভাব হইতেই তাহা জানা যায়। 
প্রভু যে স্বয়ংভগবান্‌ শরীক্ব্চ, স্বয়ংভগবন্ধার লক্ষণদ্ারা তাহাও পূর্বে 

প্রমাণ করা হইয়াছে এবং তিনি যে শ্রীরাধাও, পূর্বোক্ত আলোচনার, 
বিশেষতঃ স্থদ্দ প্ত সাত্বিকভাবদ্ারাঃ তাহাও প্রমাণিত হইরাছে। 


অস্ত্র ও পার্ষৰ 


পূর্ব আলোচনার দেখা গিয়াছে__শ্রীমদ্ভাগবতের “ক্ষঃবর্ণং 
স্বিষাকুষ্*ম্”-শ্লোকে বর্তমান কলির উপাস্য এবং অবতার গৌরবর্ণ স্বয়ং 
ভগবানকে “সাঙ্গোপাঙ্ান্তরপার্বদ” বল! হইয়াছে; অর্থাৎ তীহার অঙ্ক এবং 
উপাঙ্ত হইল তাহার অস্ত্র এবং পার্ধদ-_তাহারা অন্ত্র এবং পার্ষদের কার্ধ্য 
করিয়া থাকে । ইহার তাৎপর্ধ্য কি? তাহার কি অন্ত কোনও অক্্র 
বা পার্ধদ নাই? 

রসিকশেখর স্বয়ংতগবানের স্বরূপগত নিজস্ব একটা কার্য্য আছে-- 
রস-আত্বাদন। অপ্রকট-লীলাতে তিনি যেমন রস আস্বাদন করেন» 
প্রকটলীলাতেও তেমনি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাহার আঙ্গাদ্ধ 
রস উৎসারিত হয় তাহার লীলাতে। পরিকর ব্যতীত লীলা হয় না । 
তাই তাহার রসান্াদনের জন্য পরিকরের প্রয়োজন উভয় ল।লাতেই। 
তিনি. যখন ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। তখন তাহার লীলা-পরিকরদের 
সহিতই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও গ্রানিত্যা- 
নন্দাদ্বৈত প্রভৃতি পরিকরবৃন্দের সহিতই অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
পরিকরই পার্ষদ। 

প্রকটলীলাতে রসিকশেখর স্বয়ংভগবানের রস-আস্বাদনরূপ নিজস্ব 
কাৰ্য্য ব্যতীত আরও একটা কার্ধ্য থাকে--্রঙ্গাগুস্ব জীবের কলযাগ- 
সাধন । ব্রজেন্দরন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জীবলোকে রাগমার্গের 
ভক্তি প্রচার করিয়াছেন বিশেষ কলিতে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া 
তিনি আপামর সাধারণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবেন, বলিয়া দ্বাপরেই 
যে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়! গিয়াছেন, তাহাও প্রমাণসহ পূর্বে 


১২৬ উক্রীগৌর-তত্ব 


উল্লিখিত হইয়াছে । এজন্য গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার সুচনাতেই 
তিনি স্বল্প করিয়াছিলেন__ 
চারিভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভূবন ৷ 
_ কচৈ। চ, ১/৩।১৭ 
তিনি আরও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন 
আপনি আচারি ভক্তি শিখাইমু সারে । 
শ্রীচৈ, চ, ১৩।১৮ 
গৌর-অবতারে ইহাই ভগবানের জীব-কল্যাণাত্মক কাৰ্য্য । প্রকট- 
লীলার ভগবানের জীব-কল্যাণাত্বক কার্য্যেও তাহার পার্যদবর্গ আন্ুকুল্য 
করিয়া থাকেন। প্রীমন্মহাপ্রত্‌প্রপ্রীগৌরকৃঞ্ণ নিজে যেমন প্রেমভক্তি 
বিতরণ করিয়াছেন, তাহার পার্ষদ গ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাদিদ্বারাও তেমনি 
করাইয়াছেন; এবং নিজে আচরণ করিয়া যেমন ভজনের আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছেন তীহার পার্ধদবৃন্দের দ্বারাও তদ্রগ আদর্শ স্থাপন 
. করাইয়াছেন। 
_ এইরূপে দেখা গেল-প্রীগ্রীগৌরন্দর স্বীর পার্ধদবৃনদের সহিতই 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাহার পাধদবৃন্দ তাহার লীলার আন্গুকুল্যও 
করিয়াছেন । 
তথাপি তাহার অঙ্গ-পরত্যঙ্গকে তাহার অস্ত্র ও পার্ধদ বলার তাৎপর্ধ্য 
এই যে-তীহার লীলাপরিকর পার্ধদবৃন্দও অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং 
শিকটলীলার জীব-কল্যাগাত্মক কাৰ্য্যে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর 
পার্ধদের কাজ করিয়াছে । কিরূপে? তাহা বল! হইতেছে। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাহার অর্থাৎ তাহার অঙ্গ-প্রত্যক্গের দর্শনেই 
লোক প্রেষভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। এইরূপে তাহার অন 
রত্যঙ্গও তাহার প্রেম-বিতরণ-লীলার আন্ুকুল্য করিয়া পার্ধদের কার্ধয 
করিরাছে। 
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কোনও কোনও অবতারে ভগবান্‌ অস্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হয়েন--অস্থুর- 
সংহারের জন্য। ইহাও তাহার জীব-কল্যাণাত্মিকা লীলা । পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, এই অবতারে তিনি অস্গুর সংহার করেন নাই, নাম-প্রেম 
বিতরণের দ্বারা অস্ুরদের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তীহাদের অন্তরের 
সংহার করিয়াছেন। কাহারও প্রাণ-বিনাশ করিতে হয় নাই বলিয়া 
তাহার কোনও অস্ত্রের প্রয়োজন হয় নাই। তাহার প্রীঅঙ্গের দর্শনেই 
যখন অঙ্থরগণ প্রেম লাভ করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তখন 
সহজেই বুঝা যায়, তাহার অঙ্গ-প্রত্য্গই অস্ত্রের কাজ করিয়াছে। 

এইরূপে তাহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও অস্ত্র এবং পার্ধদের কাজ করিরা 
থাকে বলিয়াই তাহাকে “সান্রোপাঙ্গান্্রপার্বদ৮” বলা হইয়াছে । অল্র- 
প্রত্যদ্গরূপ পার্ধদব্যতীত তাহার লীলাপরিকরগণও তাহার সঙ্গে অবতীর্ণ 
ইইয়াছিলেন। 


্রীতরীপ্তামহুন্দর ও ভ্রীত্রীগৌরবুন্দর 


-_২৯- 


পূর্ববর্তী আলোচনায় উদ্ধৃত শান্ত-প্রমাণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই 
জান! গিরাছে__ব্রজবিলাসী শ্রীশ্রশ্তামন্ন্দর এবং নবদ্ধীপ-বিলাসী 
পীপ্রীগৌরন্ন্দর একই অভিন্ন পর্রহ্গ-তত্ব। তথাপি তাহাদের এক 
স্বরূপ হইতে অপর স্বরূপের বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ 
দিগদর্শন দেওয়| হইতেছে। 

(১) রস-স্বরূপত্ব 

পরত্রক্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন__-“আনন্দং ব্রহ্ম । রসো বৈ সঃ। 
তিনি আনন্দ স্বরূপ, রসম্বরূপ ৷” শ্রুতি আরও :বলিয়াছেন_-তিনি 


১২৮ প্রীগ্রীগৌর-তত্ব 


“সর্ববরসহং__সমস্ত রসের সমবায়; অশেষ-রসামুতি-বারিধি ।” রস- 
শব্দের তাংপর্য্য কি, তাহা না জানিলে এই সমস্ত উক্তির ধারণা করা 
সম্ভব নয়। 

রস্ধাডু হইতে রস-শব্দ নিষ্পর হইয়াছে! রস্ধাতুর অর্থ 
আম্বাদন। রস-শব্দের দুইটা অর্থ। “রস্ততে ( আস্বান্ততে) ইতি 
রস£”__যাহা আস্বাদন করা বায়, তাহা রস; আম্মা বত) যেমন মধু 
এট এক অর্থ। আর এক অর্থ হইতেছে? “রসয়তি ( আস্বাদয়তি ) 
ইতি রসঃ”_যিনি আস্বাদন করেন, তিনি রস; রস-আম্বাদক বা 
রসিক; বেমন ভ্রমর । রস-স্বরূপ পরব্র্ধ আস্বাপ্তরসও এবং রস- 
আত্বাদক রসিকও-_উভয়ই । তিনি যখন ব্ৰহ্মতত্ব_সৰ্ব্ববিষয়ে সর্ব- 
বৃহত্তম তব্ব_তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আস্বাপ্ত্ব এবং রসিকত্ব_- 
এই উভয়ই তাহার মধ্যে সর্বাতিশায়ী রূপে বিকশিত। এই দুইটা 
বিয়েও টাহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই ।' 


আত্বাগ্র-রস-স্বর্ূপের তাৎপর্য কিঃ তাহা বিবেচনা কর যাউক ৷ 
রস-শব্দের সাধারণ অর্থ আস্বাস্-বন্ত' হইলেও রস-শান্ত্রে আস্বান্থ বত 
মাত্ৰকেই রস বলা হয় না৷ ' যে আন্বাস্ধ বস্তুতে চমৎকারিত্ব আছে, 
তাহাকেই রস বলা হয়; যেহেতু, রসশান্ত্রমতে “রসে সারশ্চমতকারো 
যং বিনা ন রসো রসঃ।__রসের সার বা প্রাণবন্ত হইতেছে চমৎকারিত্ব + 
চমৎকারিত্ব না থাকিলে কোনও আত্বাগ্ বন্ত রস নামে অভিহিত হইতে 
পারে না” এই চমৎকারিত্ব হইতেছে__আম্বাদনের চমৎকারিত্ব ; 
রস-বন্তর পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য । চমৎকারিত্ব-শব্দের অপর কোনও 
প্রতিশব্দ দেওয়! যায় ন! । পূর্বের যাহা আস্বাদন করা হয় নাই, কিন্বা 
যাহার আম্বাদনের কথা পূর্বে কখনও জানাও যায় নাই, এরূপ কোনও 
. বন্তর আস্বাদনে অনাস্াদিতত-পূর্ব মাধূর্য্যের অনুভবে চিত্তের যে একটা 


শ্রীশ্রীশ্যামস্তুন্দর ও প্রী্রীগৌরস্ুন্দর ১২৯ 


স্কারতা জন্মে, তাহাকেই চমৎকারিত্ব বলে। এই চমৎকারিত্বের 
বাচনিকী অভিব্যক্তি হয়--“আঃ কি চমৎকার*-ইত্যাদি বাক্যে। 
ষে আত্বান্ত বস্তুতে এইরূপ চমৎকারিত্ব থাকে, তাহাকেই আব্বাপ্ধ রস 
বলা হয়। 

এইরূপ চমৎকারিত্বের পরিমাণ কিরূপ হইলে আস্বান্ত বস্তু বাস্তব রস 
নামে অভিহিত হইতে পারে, রসশান্ত্রে তাহাও বলা হইয়াছে । আস্বাদন- 
জনিত সুখ যদি এত অধিক হয়, যাহাতে আম্বাদকের সমস্ত অন্তরিক্ড্রির 
ও বহিরিক্দ্ির একমাত্র আম্বাদন-চমৎকারিত্বেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে, 
অন্য কোনও বস্তু সমন্ধে তাহাদের কোনও অনুসন্ধানই থাকেনা, তাহা 
হইলেই সেই চমৎকারি-স্ুখকে রস বলা হয় । 


বহিরন্তঃকরণযোর্ব্যাপারান্তর-রোধকম্‌। 
স্বকারণ-সংশ্লেষি চমৎকারিসুখং রসঃ ॥ 

(কোন্‌ অবস্থায় বা কি কারণে কোনও আস্বাসন্ত বস্তু চমৎকারিত্ব ধারণ 
করিয়া রসরপে পরিণত হয়ঃ বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা লিখিত 
হইল না )। 

লৌকিক রসও আছে ; কিন্তু তাহাতে রসত্বের বা চমৎকারিত্বের নিত্যত্ব 
নাই; কিন্তু পরত্রহ্ম নিত্যবন্ত ; তাহার রসস্বরপত্বও নিত্য ; সুতরাং 
তাহার আন্বাদন-চমৎকারিত্বও নিত্য এবং এই আম্বাদন-চমৎকারিত্বের 
পক্ষে_ আত্বাদকের বহিরিক্দ্রিয়ের এবং অন্তরিন্দরিয়ের ব্যাপারান্তর- 
রোধকত্বও নিত্য । এই চমতকারিত্ হইতেছে নিত্য-্ব-নবায়মান ; তাই 
ইহার চমৎকারিত্বের অবসান হয় না । নিত্য-নব-নবায়মান-চমথকারিত্বমূযর 
নিত্য-নব-নবারমান-মাধূধ্য-সমস্বিত আননস্বরূপ পরত্রগ্মই হইতেছেন রস 
__মাস্বাগ্ত রস। 
৪১ 


১৩০ শ্রীপ্রীগৌর-তন্ 


এক্ষণে আম্বাদক-রস-সঘন্ধে বিবেচনা করা যাউক। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে _রসম্বরূপ পরব্রদ্ধ হইতেছেন আত্মা এবং আস্বাদক, উভয়ই । 
তিনি কি আম্বাদন করেন? অব্ত তিনি রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন; 
নচেৎ তীহাকে রস-আম্বাদক বা রসিক বলা হইত না । কিন্তু তিনি 
কি রস আস্বাদন করেন? 
আননস্বরূপ ব্রদ্দ আস্বাদন করেন আনন্দ-রস ! তাহার আস্বান্ত 
আনন্দ ছুই রকমের-ন্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্যানন্দ । আনন্দ স্বতঃই 
মধুর, আস্বান্ত। আর, পূর্বেই বলা হইরাছে__তীহার স্বরূপ-শক্তির প্রত্যেক 
বৈচিত্রীতেই আনন্দদার়িনী হলাদিনী আছেন; সুতরাং তাহার স্বর্ূপ- 
শক্তিও আষ্বান্ধা ; অবশ্ঠ হলাদিনীর পরিমাণের এবং গাঢ়তার তারতম্যান্তু- 
সারে তাহার আস্বান্তদ্বেরও তারতম্য হইয়া থাকে ৷ পরমন্্রন্ধ লীলা- 
পুকুযোত্তম বলিয়া তীহার লীলা আছে, লীলা-পরিকর আছেন। 
হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি আবার প্রেমরণেও পরিকরদের চিত্তে 
অবস্থিত। এই প্রেমও হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়! স্বরূপতঃই আস্বাদ্ধ। 
লীলার ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের চিত্তস্থিত প্রেমরস উদ্ভুসিত এবং 
উৎসারিত হয়। এই প্রেমই-_স্বর্নপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া _বাস্তবিক 
শক্ত্যানন্দ এবং এই প্রেমরসই শক্ত্যানন্ব-রস। 
্বরূপ-শক্তি পরব্দ্ধের স্বরূপে অবস্থিত__শক্তিরূপে এবং পরিকর- 
ভক্ত-বিষ়িনী ্রীতিরূপে ৷ হ্বাদিনী-পরধানা স্বরূপ-শক্তির সহায়তাতেই 
আনন্দ বা রসের আম্বাদন করা হয়৷ “হুনাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দা- 
স্বাদন। হ্লাদিনীদ্ারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ শ্রীচৈ? চ, ১৪৫৩ ॥” 
নত কুক হইতেছেন ব্রদ্দতর_ সর্ববৃহত্রম তত্ব, সকল বিষয়েই 
তিনি সর্বরহতম ; কোনও বিষয়েই তাহার সমানও কেহ নাই, তাহা 
অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। “ন তৎসমোইভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ | শ্রুতি ॥ 
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রসরপেও তিনি সর্ববৃহতম-__আস্বাপ্ত-রসরূপেও সর্ধবরৃহভম, অসমোদ্ধ 
এবং আস্বাদক-রসরূপে, অর্থাৎ রসিকরূপেও তিনি সর্ব-বৃহ্ত্তম, রসিক- 
শেখর । 

আস্বান্ত-রসরূপে তাহার স্বরূপগত আনন্দ হইতেছে__অসমোদ্ধ 
আম্বাদন-চমৎকারিত্বমর “রস। হ্লাদিনীর সহারতার তিনি তাহা 
আম্বাদন করেন_-তিনি আত্মারাম। “সুখরূপ কৃ করে সুখ আস্বাদন ॥ 
শ্রীচৈ, চ, ২৷৮৷১২১ ॥” 

আবার, লীলা-ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-মাধূ্্যও তিনি 
আহ্গাদন করেন; ইহাই তাহার স্বরূপ-শক্তযানন্দের আস্বাদন । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে-তিনি “সর্বরসঃ_-অশেষ-রসামৃত-বারিধি, 
অনন্ত-রসবৈচিত্রীর সমবায়।” তাহার অনন্ত-রসবৈচিত্রীর মূর্তরূগই 
হইতেছেন নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবতস্বরূপ? এ-সমস্ত 
ভগবত্ঘ্বরূপেরও লীলা আছে, লীলা-পরিকর আছেন। বিভিন্ন 
রসবৈচিত্রী পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে আশ্বাদনের উদ্দেগ্যেই পরব্রন্ম অনাদিকাল 
হইতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। ইহাদের প্রত্যেক ভগবখ- 
স্বরূপই যথাযথ ভাবে স্বরূপানন্দ এবং শত্ত্যানন্দ আস্বাদন করিতেছেন। 
শক্তিবিকাশের তারতম্যান্ুসারেই রসবৈচিত্রীর তারতম্য এবং রসবৈচিত্রীর 
ূর্তরূপ ভগবধস্বরূপগণেরও তারতম্য । সর্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ-_ 
সুতরাং রসত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ--কেবলমাত্র পরব শ্রীকবে। 

প্রত্যেক ভগবত-স্বরপের স্বরূপানন্দই এবং স্বরূপানন্দের অন্তু ক্র 
বিশ্রহ-মাধুর্য্যও পরম-আস্বাগ্ত ; কিন্তু শ্রীকুকম্বরূপের স্বরূপানন্দ এবং 
মাধুৰ্য্য পরমতম আস্বাপ্ত । শ্রীকষ্ণম্বরূপের মাধুৰ্য্য _ 


কোটিব্ৰদ্মাণ্ পরব্যোম, তাহী যে স্বর্ূপগণ, 
বলে হরে তা-সভার মন৷ 


১৩২ ্রীপ্রীগৌর-তন্ব 


পতিব্রতা-শিরোমণি? যারে কহে বেদবাণী, 
আবর্ধয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ 
_ শ্রীচৈঃ চঃ ২২৮৮ 
ধকন্ত শরীকৃ্চ_ 


আপন মাধুৰ্য্য হরে আপনার মন ॥ 
আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১৪ 
আবার, প্রত্যেক ভগবশস্বরূপের শক্ঞ্যানন্বও পরম- "লোভনীয় ; কিন্তু 
পরক্রহ্গ-প্রীর্ণ-স্বরূপের শত্ত্যানন্দ__পরমতম লোভনীয়! --এমন কি, 
স্বয়ং শ্রীক্বকের পক্ষেও পরমতম- লোভনীয় । কেন এবং কিরূপে, তাহা 
বলা হইতেছে । 
র্্যঙ্জানে স্বভাবতঃই মাধুর্য সন্ধুচিত হইয়া যায় । সুতরাং যে 
সকল লীলার এঁশ্ব্য্যের জ্ঞান_-ভগবানের মধ্যে এবং তাহার পরিকর- 
বৃন্দের মধ্যেও- বর্তমান, সে-সকল লীলার মাধুর্ধ্যে অপ্রতিহত বিকাশ 
সম্ভব নয়; মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য অন্থুসারেই লীলারসের 
লোভনীয়তারও তারতম্য হয়। সুতরাং বেস্থলে শষ্য পূর্ণতমরূণে 
বর্তমান থাকাসন্বেও এঁহ্র্যযের জ্ঞান বর্তমান থাকে না, সে-হুলেই মাধুর্য্ের 
অব্যাহত বিকাশ এবং লোভনীয়তারও চরমতম বিকাশ! 
পরত্রহ্ম ্রীরুষ্ণ হইতেছেন স্বরূপতঃ নরবপু এবং নিত্য-নরলীল। 
ব্রজধামই হইতেছে তাহার নরলীলার খাম। এই নরলীলাতে 
মাধুর্য্যের যেমন পূর্ণতম বিকাশ, এঁশবর্য্যেরও তেমনি পূর্ণতম বিকাশ; 
যেহেতু, লীলাবিলাসী হইতেছেন পরব্রদ্ধ। কিন্তু এঁশ্বর্যযের পর্ণতম 
বিকাশ-সব্বেও মাধূর্য্যেরই সর্বযাতিশারী প্রাধান্ত_-এত প্রাধান্য যে? 
দ্য মাধৰ্য্যের অনুগত থাকিয়া মাধুর্যেযর দ্বারা নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া 
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মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়া থাকে, রসিক-শেখরের রসান্বাদিকা লীলার 
সুতরাং রসাম্বাদনের-_-ুষ্টিবিধান করিয়া তাহার সেবা! করিয়া থাকে ; 
কিন্তু তাহা করে--নিজের স্বরূপকে দৃণ্তমান্‌ ভাবে প্রকটিত না করিরা। 
এই লীলাতে এঁখ্বর্য্যের জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন, লীলার মাধুর্য্যই থাকে 
সর্ধবতোভাবে দেদীপ্যমান, নিত্য-নবনবায়মান । তাই অন্যান্য ভগবৎ- 
স্বরূপরূপে পরব্রঙ্দ যে লালা করেন, তাহা অপেক্ষা স্বয়ং'রূপের লীলা 
হইতেছে সর্ববিষর়ে উৎকর্ষমরী । 


কৃক্ণের যতেক খেলা, সৰ্ব্বোত্তম নরলীলা, 
নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ । 
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, 


নরলীলার হয় অনুরূপ । 
_ শ্রীচৈ, চঃ ২৷২১৷৮৩ 
পরক্রহ্গ শ্রীরষ্ণের এই সর্ব্বলীলোৎকর্বময়ী নরলীলার* মধ্যে আবার 
রাসলীল1 হইতেছে___সর্ধলীলা-সুকুটমণি; যেহেতু,এই রাপলীলা হইতেছে 
পরম-রস-কদন্বমর়ী; পরম-রস-সমূুহের যুগপৎ অভিব্যক্তি কেবলমাত্র 
রাসলীলাতেই সম্ভব । এই রাসলীলাসন্বন্ধে শরীক স্বয়ং বলিয়াছেন = 
সন্তি যন্তপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তীতা মনোহর! | 
নহি জানে স্মতে রাসে মনোমে কীদুশং ভবেৎ ॥ 

- আমার অনেক লীলা আছে; প্রত্যেক লীলাই আমার মনো- 
হারিণী; কিন্তু রাসলীলার কথা স্মরণ হইলে আমার মনের যে কি অবস্থা 
হয়, মন যে কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে, তাহা বলিতে পারি না। 

এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে-_পরবন্ধ শ্রীকঞ্চের লীলাতে যে 
শক্তযানন্দ উৎসারিত হয়, তাহা পরমতম-লোভনীয়_ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষেও পরমতম-লোভনীয়। 


১৩৪ ল্রীগ্রীগৌর-তত্ব ' 


রসম্বরূপ পরর্নধ প্রীকক্ক এই পরমতম লোভনীয় শক্যানন্দও 
আস্বাদন করেন। তাহাতেই তাহার রসিকত্ব ৷ 

ূর্ববন্তা আলোচনার পরব্রন্দের রস-ন্বরূপত্বের একটু আভাস 
দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে! এক্ষণে রসম্বরূপত্রে শ্ীশ্ীন্তামন্ুন্বরের 
এবং ্রীপ্রীগৌরক্থলদরের বৈশিষ্ট্য কিঃ তৎসন্বন্ধে একটু আলোচনা করা 
যাইতেছে । 

(২) স্বরূপানন্দ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীবিগ্রহের বা রূপের 
মাধূর্ধ্যও স্বরূপানন্দের অন্তভূ ক্ত ৷ 

্রীীগ্রমন্ন্দরের মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ তাহার মদনমোহনরূপে । 
এই মদনমোহনরূপেই (মন্মথ-মন্সখরূপে ) তিনি সর্ববচিতাকর্ষক, 
এমন কি, স্বয়ং মদনকে পর্যন্তও মুগ্ধ করিয়া থাকেন ॥ 


পুরুষ-যোিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম । 
সর্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন ॥ 
_ -্রীচৈঃ চ, ২৮1১১০ 


কিন্তু শ্রী্িগৌরক্থন্দরের স্বরূপে যে মাধুর্য্যের বিকাশ, তাহা যে 
মদনমোহন-কূপের মাধুর্য অপেক্ষাও সর্ববাতিশারীরূপে উন্মাদনাজনক' 
তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। ৃ 

সুতরাং স্বরূপানন্দের দিক্‌ দিয়া পরব্রন্মের শ্যামনুন্দর-রূপ অপেক্ষা 
যে গৌরনুন্দর-রূপেরই উৎকর্ষ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। 
রসন্বরূপ পরব্রদ্দের কৃ্ণত্বের ( সর্বচিত্তাকর্ষকত্বের ) পূর্ণ তম বিকাশ থে 
শ্ীপ্রীগৌরনুন্নর-বূপেই, তাহা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না । 

(৩) আন্বাদক রসম্বরূপ ৷ 

(ক) স্বূপানলের আস্বাদক রসিক । 
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মাধুৰ্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে প্রেম; যিনি প্রেমের 
আশ্রর, তিনিই মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন__ইহাও পূর্বে বলা 
হইয়াছে । আশ্রয়-জাতীয় প্রেমেরও আবার অনেক স্তর আছে; স্তর- 
ভেদে মাধূ্ধ্যাস্বাদনেরও তারতম্য হইয়া থাকে। পূর্ণতম-বিকাশময় 
স্তরের__মাঁদনাখ্য-মহাভাবের-_আশ্রর হইতে পারিলেই শ্রীকমাধূর্য্যর 
পূর্ণতিম আস্বাদন সম্ভব | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে _প্রীপ্রীন্তামঙন্দর-কঝে এই মাদনাখ্য মহাভাবের 
বিকাশ নাই; স্রতরাং তিনি স্বীয় মাধূর্ধ্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে 
পারেন না। 

কিন্তু “রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপণ্শরীশ্ীগৌরসুন্দর-কঝে মাদনের 
পূর্ণতম বিকাশ ; সুতরাং এই স্বরূপেই রসস্বরূপ পরক্রন্মের মাধূর্ষ্যের 
পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব । > 

সুতরাং মাধুর্য্যের আস্বাদক রসিক হিসাবেও শ্রীগরন্তামনুন্বর 

অপেক্ষা শীত্রীগৌরস্থন্দরের উৎকর্ষ স্বীকার করিতেই হইবে। 

(খ) শক্ত্যানন্দ্রের আস্বাদক রসিক । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে _শত্য্যানন্দের আস্বাদন হইতেছে__প্রেমরস- 
নির্য্যাসের আস্বাদন । 

পরীন্তামস্ন্দর-কৃঞ্চ তাহার ব্রজলীলায় চারিভাবের রস আত্মাদন 
করেন-_দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । এই চারিভাবেরই তাহার 
অনাদি-সিদ্ধ নিত্য পরিকর আছেন। দাস্তভাবের পরিকরদের সহিত 
লীলাতে দান্তরস, সখ্যভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে সধ্যরস, 
বাৎসল্যভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে বাৎসল্যরস এবং মধুর" 
ভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে মধুর-রস উদ্ছৃসিত ও উৎসারিত 
হয়; তিনি তাহ! নিজেও আত্বাদন করেন এবং তাহার পরিকর- 
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বৃন্দকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি আত্বাদন করেন প্রেমের 
বিষয়রূপে এবং পরিকরগণ আস্বাদন করেন প্রেমের আশ্রয়রূপে । 

দান্ত-সখ্যাদির বৈচিত্রীবিশেষের আশ্রয়রপেও তিনি রস আস্বাদন 
করিয়া থাকেন; কিন্তু মধুরভাবের মুখ্যতম পরিকর শ্রীরাধার প্রেমের 
তিনি কেবলমাত্র বিষমর-_আশ্রর নহেন। সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের 
আশ্রয়রপে যে শক্ত্যাননের আস্বাদন, তাহা শশ্রী্মনন্দরের পক্ষে 
দুল্লভ। 

প্রপ্নগোরছরন্দর-কৃঞ্ণ রাধাগ্তামের মিলিত স্ব্নপ বলিয়া তাহার মধ্যে 
রা ভাবও আছে, আবার শ্রীরাধার ভাবও আছে। স্বমাধুর্ধ্য 

অর্থাৎ পরনতাম্তন্দরের মাধুর্য ) আস্বাদনই তাহার মুখা স্বরূপানুবন্ধী 
ত বলিয়! তাহাতে শ্রীরাধার ভাবেরই আধিক্যে বিকাশ দৃষ্ট হর ; 
কিন্তু শ্রীকৃ্চভাবের বিকাশ যে নাই, তাহাও নর। এস্থলে করেকটা 
দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে 


শ্ীপ্ীগৌরঙুন্দর শ্রীকুঞ্কভাবে তৈথিক-ত্রা্ণাদির এবং উঈশানাদির 
সেবার দাশ্তরস, রামাই, হুন্দরানন্দঃ গৌরীদাস, অভিরামাদির 
সঙ্গে সখ্যরস, শ্রীশচীমাতা ও শ্রীমিশ্রপুরন্দরের সঙ্গে বাৎসল্যরস এবং 
গদাধরাদি সহচরগণের সঙ্গে স্ুরধুনীতে নৌকা-বিলাসাদিতে মধুর-রসও 
আস্বাদন করিয়াছেন । এ-সম্বন্ধে মহাজনোক্তিই প্রমাণ । গোষ্ঠলীল!র 
গোঁরচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় £:“আছুরে গৌরান্দের মনে কি ভাব 
উঠিল। ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥ শিঙ্গা বেণু মুরলী 
করিয়া জয়ধ্বনি । হৈ হৈ বলিয়া গোরা থুরায় পাচনি ॥৮ আবার 
“গৌর কিশোর, পূরব রসে গর গর, মনে ভেল গোষ্ঠবিহার । দান 
শ্রীদামঃ সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলরে জলধার ॥ বেত্র বিষাণ, 
সাজ লেই বাজন, যায়ব ভাণ্ভীর সমীপ। গৌরীদাস, সাজ করি 


কত ই 
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'তখনে, গৌর নিকটে উপনীত ॥” শিশ্গা-বেধু-বেত-বিষাণ-সাজে সক্জিত 
হইয়া দাম-ছ্রদাম-সুবলাদিকে সঙ্গে লইর! হৈ হৈ রবে ধবলী-যামলী 
আদি গাভীগণকে ফিরাইরা শ্রীকক্কই ভাণ্ডীরাদি বন-সমীপে 
গোচারণে গিরা থাকেন-_্লিরাধা এভাবে গোচারণে বারেন না। তাই 
স্পষ্টই বুঝা যায়, উল্লিখিত পদ সমূহে প্রশ্রীগৌরনুন্দরের শরীকব্চভাবই 
প্রকটিত হইয়াছে । ইহা সখ্যভাবের উদাহরণ । 


শৈশবে শ্রীষ্টীগৌরলুন্দরের ঘুদ্তক্ষণ, কালো-হাড়ীর ভ্তপে উপবেশন, 
গুহের জিনিস-পত্রের অপচয়, গন্গাঘাটে দুরস্ত-পনার দরুণ মিশ্রপুরন্দর- 
কর্তৃক তাহার শাসন-প্রভৃতি বাল্যলীলার তীহার শ্রীক্কঞ্চভাবে বাৎসল্য- 
'রসাম্বাদনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া! বার়। নীলাচলে কৃৰ্ণ-জন্মবাত্রার 
গোপভাবে আবিষ্ট হইয়া নন্দমহারাজের সাজে সজ্জিত কানাই-খুঁটিরার 
চরণ-বন্দনাদিতেও তাহার শ্রীকুঞ্চভাবে বাৎসল্য-রপাঙ্বাদনের পরিচর 
পাওয়া বায়। 

শ্রীকঞ্ণভাবে মধ্র-রসাস্থাদনের দৃষ্টান্তও মহাজনের পদে দৃষ্ট হর । 
যথা, নৌকাবিলাসের গৌরচন্দ্রে £_“ন! জানিয়ে গোরাচান্দের কোন্‌ 
ভাব মনে । সুরধুনীতীরে গেলা সহচর-সনে ৷৷ প্রিয়-গদাধর-আদি সঙ্গেতে 
করিয়া। নৌকার চড়িল গৌর প্রেমাবেশ হৈরা ॥ আপনি কাণ্ডারী 
হৈয়া বার নৌকাখানি। ডুবিল ভুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥” 
আবার-__«আরে মোর গৌরাঙ্গ নায়। স্ুরধুনী মাঝে বাইয়া, নবীন 
নাবিক হৈরা, সহচর মেলিয়া খেলার ॥ প্রিয়-গদাধরসঙ্গে পুরব রভস- 
রঙ্গে, নৌকার বসিয়া করে কেলি। ডুব ডুব করে না, বহায় বিষম বা, 
দেখি হাসে গোরা বনমালী ॥” এই শেষোক্ত পদে প্রভুকে “গোরা 
বনমালী” বলাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তিনি কৃ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া 
ছিলেন ; গোরাবনমালী-_গোরারূপ বনমালী (কচ), বনমালীর 
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(কৃষ্ণের) ভাবে আবিষ্ট গোরা। বিশেষতঃ ভ্রজলীলার শরীর 
বমুনা-গর্ভে নৌকা তাসাইয়া “আপনি কাণ্ডারী হৈয়া” নৌকা বাহিয়া- 
ছিলেন এবং «বিষম বাতাস বহাইয়া নৌকাখানিকে ডুব ডুব 
করিয়াছিলেন ।» শ্রমতী রাধিকা এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানা যায় না। 
তারপর, শ্রীকুষ্ণের পূর্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রে আরও পরিফার উল্লেখ 
পাওয়া বায়। “আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি 
কান্দে লোটায় ধরণী ॥ রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে৷ সুরধুনী 
ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥ খেনে খেনে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি বার। 
রাধানাম বলি খেনে থেনে মূরছায় ॥"-_শ্রীরাধার বিরহে কাতর হইয়া 
কৃষ্ণ যেরূপ রাধানাম জপ করিতেন, রাধা-রাধা বলিয়া কান্দিতেন ও 
ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, প্রীপ্রগোরনন্দরের ঠিক সেই ভাবই উক্ত 
পদে ব্যক্ত করা হইয়াছে। 
গ্প্রীচৈতন্ঘচরিতামুতেও দেখা যায়_- 
সুবল যৈছে পূর্বে কৃষ্ণসুখের সহায় । 
গৌরগ্থ-দান-হেতু তৈছে রামরায় ॥ 
_ শ্রীচৈ? চঃ ৩৬৮ 
“দলেও নীলাচলে জীগ্রীগৌরলুন্দরের শ্রীরঞ্চভাবের কথাই বলা 


এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপ্রীগৌরন্দর শ্রীকৃষ্ণভাবেও শক্ত্যানন 
২8 তাহার রাধাভাব তো অতি প্রসিদ্ধ ; তাহার 
কয়েকটা দৃষ্টান্ত পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে। 

সুতরাং শজ্যানন্দের আস্বাদন বিষয়েও শ্রীশ্ীগ্তামুন্দর অপেক্ষা 
রীশ্রীগৌরনুন্দরের উৎকর্ষদৃ্ হ্য়। ্বরূপানন্দের আস্বাদনেও যে শ্রীপ্ীগৌর- 


শ্রীপ্রীশ্যামস্তন্দর ও শ্রীক্ীগৌরস্থন্দর ১৩৯ 


সুন্দরের উৎকর্ধ আছে, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা 
গেল-_রসাম্বাদনের ব্যাপারে ই ্রীন্ামসুন্দর অপেক্ষা শ্রীপ্রীগৌরসুন্দরেরই 
* উৎকর্ষ, শ্রীপ্রীগৌরহ্ুন্দরেই রসিকত্বের বিকাশ বেশী। 
(৪) রস-ন্বরূপে বিষয় ও আশ্রয় 
পরব্রন্গ রসন্বব্ূপ বলিয়াই পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন 
করিয়া থাকেন। এই আস্বাদন দুই ভাবে হইরা থাকে-_ প্রেমের 
বিষররূপে এবং প্রেমের আশ্রররূপে । 
শ্রীকৃঞ্ণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে 
নানা ভক্তের রসামুত নানাবিধ হয়। 
সেই সব রসামূতের বিষয়-আশ্রর ॥ 
- শ্রীচৈ, চঃ ৮1১১১ 
্রীশ্ীষ্তামুন্দর-কৃ্ণ যে সকল ভক্তের সকল রসের বা সকল ভাবের 
সকল প্রেমস্তরেরই-_বিষর়, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু তিনি শ্রারাধার 
মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় নহেন ; প্রেমের অন্য স্তরের আশ্রয় বটেন। 
কিন্তু ঈগ্রীগীরজন্দর-রুষঃ রাধাগ্তাম-মিলিত স্বরূপ বলিয়া মাদনেরও 
আশ্রয়-_সমস্ত প্রেমত্তরেরই বিষয় এবং আশ্রর ৷ বিষয় এবং আশ্রর_- 
এই উভর়-বৈচিত্রীই তাহাতে পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। 
- স্থৃতরাং প্রেমের বির এবং আশ্রয়ের দিক্‌ দিয়াও শরশ্রতামনুন্দর 
অপেক্ষা শীগ্রীগৌরঙ্গন্দরের উৎকর্ষ দৃষ্ট হর । শ্রীনরশ্যামস্ন্দর হইলেন__ 
বিষর-প্রধান-স্বরূপ । আর শ্রীগ্রীগৌরহ্ন্বর হইলেন_ বিষয়াশরয়-্বরূপঃ 
যদিও লীলার দিক্‌ দিয়া তাহাকে আশ্রর-প্রধান-স্বরূপই বলা যায়। 
(৫) রস-স্বরূপত্ব ও পরিকর 
পরত্রদ্ম রসন্বরূপ বলিরাই লীলা করিয়া থাকেন__লীলারস 
আস্বাদনের উদ্দেপ্তে । তিনি লীলা করেন তাহার পরিকরদিগের সঙ্গে । 


১৪০ প্রীশ্বীগৌর-ততত 


পরিকরের স্বরূপ-বিচারেও প্রীপ্রীশ্তামন্দরে এবং শরীগ্রগৌরসুন্দরে বৈশিষ্ট্য 
দুষ্ট হয়। 
্ী্রীঠামনন্দরের লীলার ভাবভেদে ধামতেদ দুষ্ট হর । পরব্যোষে 
তাহার এঁশবর্য্যময়ী লীলা ; দ্বারকা-মথুরার এশর্য্য-মাধুর্য্য-মিশ্রিতা লীলা ; 
ব্ৰজে এঁখৰ্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী নরলীলা । শ্যামনুন্দরের ব্রজলীলাতে 
দেব-ভাবাপন্ন বা এঁশ্বর্্যভাবাপন্র কোনও পরিকর নাই; লক্ষ্মীদেবী কান্তা- 
ভাবে ব্রজলীলায় শ্যামস্ুন্দরের সেবাভিলাধিণী হইয়া উৎকট তপন্তাও 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি সেবা পারেন নাই। কান্তাভাবময়ী লীলা 
কেবলমাত্র গৌপীত্থাভিমানিনীদের সঙ্গেই হইয়াছিল; ত্রাঙ্গণবংশজাতা 
যজ্ঞপত্নীগণও কান্তাভাবের সেবা পারেন নাই। 
কিন্তু শরপ্রগৌরঙুন্দরের লীলার সকল ভাবের পরি 
শ্রীবাসপপ্ডিতে নারদের স্বভাব, এশ্র্ধ্যাত্মক ভাব; তি 


্ীপ্রলক্দীনারায়ণের উপাসক। শ্রীল মূরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্ত্রের . 


উপাসক গৌর-ঘরণী শ্রীশ্রীলঙ্দীপ্রিরাদেবী ব| জীন্রীবিষুপ্রিযাদেবী 
ব্রজপরিকর ছিলেন না। ফবিকর্ণপুরের মতে এ্রীস্রীলগ্গীদেকী 
হইতেছেন স্বয়ংলক্মী ( ব্রজলীলা-সন্বদ্ধে তাহার অপূর্ণ বাসনা কি 
নবদ্ধীপ-লীলাতেই একভাবে পূর্ণ হইয়াছে?) ; কাহারও কাহারও মতে 
তিনি জানকী ও রুক্মিণীর মিলিত বিগ্রহ | এ্রপ্রবিষুপ্রিয়াদেবী-_ 
ভূ্বরূপিণী। 

ভাবের প্রাতিকুল্যবশতঃ এষ্বরধ্যভাবমর বৈকুঠের এবং ধব্ধ্যমিশ্রিত 
মাধুধ্যভাবময় দ্বারকার যে সমস্ত পরিকরের শ্রীকুাধূরধ্য আস্বাদনের 
বাসনা সেই সেই ধামে অপূর্ণ থাকে, রসত্বের এবং কারুণ্যের সর্বাতিশারী 
বিকাশময় শ্রীশ্রীগৌরক্থনদর বোধ হয় স্বীয়ধামে পরিকরত্ব দান করিরা 
তাহাদের বাসনাই, তাহাদেরও আশা ভীতভাবে, পূর্ণ করিয়া! থাকেন। 


IR 


্রী্রশ্যামন্থন্দর ও প্রীন্রীগৌরন্থন্দর ১৪১ 


নবনীপ-লীলায় আবার এক পরিকরের মধ্যেও দ্বাপরের একাধিক 
পরিকরের ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন_শ্রীল রায়রামানন্দ__তীহাতে 
পাণুপুজ অর্জুন, শ্রীপ্রীগ্তামহন্দরের প্রিয় নর্ম্সধা অর্জুন, ব্রজের বিশাখা 
এবং অঙ্জুনীরা সখী এবং স্থবলের ভাবও দুষ্ট হয়। 

এইরূপে দেখা যায়--গৌর-পরিকরদের মধ্যে ভাবের মিশ্রণ আছে, 
স্ব্ূপের মিশ্রণ আছে; কিন্ত ব্রজপরিকরদের মধ্যে এইরূপ মিশ্রণ 
দষ্ট হর না। 

আবার ব্রজের কৃঞ্চকান্তা গোপসুন্দরীগণ নবন্বীপ-লীলার পুরুষদেহে 
বিরাজিত; বেমন-_-্ীল গদাধরপণ্ডিতগোস্বামী, দ্বরূপদামোদর” 
রাররামানন্দ, নরহরি-সরকারঠাকুর, শ্রীপ্রীর্ূপ-সনাতনগোস্বামী-আদি । 
ব্রজলীলায় ইহার! সকলেই গোগীদেহে অবস্থিত। কিন্তু নবদ্বীপে 
দেহের পার্থক্য থাকিলেও ভাবের পার্থক্য নাই_ব্রজের ন্যায় নবদ্ধীপেও 
তাহাদের কান্তাভাব-_মহাভাব। ত্রজলীলাতে কান্তারসের আম্বাদনে 
দৈহিক-সন্তোগাদিও আছে; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলাতে তাহা নাই। ইহা 
এক বৈশিষ্ট্য । ইহাতে বুঝা যার--দৈহিক-বিলাসই আস্বাদনের বন্ত 
নহে, আম্বাদনের বন্ত হইতেছে_-ভাব+ প্রেম । দৈহিক বিলাস 
হইতেছে প্রেমরস-নির্্যাস উৎসারণের একতম উপায় মাত্র_একমাত্র 
উপায়ও নহে (লেখক-সম্পাদিত শ্রীগ্রীচৈতন্যচরিতামূত তৃতীর সংস্করণের 
পরিশিষ্টে ২৷৮৷২৩৩-৩১ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্টের শেষাংশে এসন্বন্ধে 
‘কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে )। 

(৬) রম-স্বরূপত্ব ও করুণ!। 

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন_ 

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ ॥ 
_ জ্ীচৈ) চ, ১1৪।১৫ 


১৪২ জী শ্লীগৌর-তন্ 


তাহার রসিক-শেখরত্বই বড় গুণ, না পরম-করণদ্বই বড় গুণ_ 
ঠিক বলা যার না । বোধ হয় পরম-করুণদ্বই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। 
পরম-করুণ বলিয়াই তিনি ভক্তবশ ॥ তাহার ভক্তবগ্ততা সর্বশেষ 
গুণ ; দামবন্ধন-লীলার তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তবস্ঠতা 
বখন করুণা হইতেই উদ্ভুত, তখন করুণাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলা 
যায়। 


একভাবে দেখিতে গেলে, তাহার রসিক-শেখরত্বকে তাহার পরম- 
করুণত্বেরই অঙ্গ বল! যায়। পরম-করুণ বলিয়াই তিনি রসিক-শেখর ; 
তিনি রসিক না হইলে তাহার করুণা পুষ্টলাভ করিতে পারে না, 
পত্রেপুণ্পে শাখা-প্রশাখায় সুসজ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাহার 
প্রীতিরসের ভাণ্ডার নিরা ই্রক্ঞ্চপমীপে উপস্থিত; শ্রীকঞঝ্ের সেবার 
ব্যপদেশে ভক্ত তাহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, শ্রীকঞ্চকে আস্বাদন 
করাইয়া ক্ুতার্থতা লাভ করিতে উৎকষ্টিত। শ্রীক্ুঞ্ণ পরম-করুণ বলিরা 
ভক্তের এই শ্রীতিরসকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; তিনি তাহা 
অঙ্গীকার করেন, পরমানন্দে আস্বাদন করেন-__কেবল ভক্তের আনন্দ- 
বর্ধনের নিমিত্ত। তিনি নিজমুখেই-বলিরাছেন, তাহার যত কিছু লীলা, 
তৎসমস্তই তাহার ভভ্তচিত্ত-বিনোদনের উদ্দোশ্তে।' “মদৃভক্তানাং 
বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিরাঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥” স্থতরাং ভক্তের 
আনন্দবর্ধনের ইচ্ছা হইতেই শ্রীতিরসের আস্বাদন এবং গ্রীতিরসের 
আঙ্বাদনেই তাহার রসিকত্ব। মুখ্য হইল ভক্তের আনন্ব-বর্দনের ইচ্ছা 
- বাহার মূল হইতেছে করুণা, আর রসাম্বাদন হইল গৌণ । করুণাবশতঃ 
ভক্তচিত্ত-বিনোদনের ইচ্ছা না জন্মিলে ভক্তের গ্রীতিরস আস্বাদনের 
ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই বলা যায়-তাহার রসিক-শেখরত্ব হইল 
তাহার করুণাময়ত্বের অঙ্গ | 
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প্রশ্ন হইতে পারে--রসিক-শেখর বলিয়াই তিনি পরম-করুণ ; রসিক 
বলিয়া তাহার রসাস্বাদন-স্পৃহা এবং এই স্পৃহার পরিপূরণের জন্ত 
রসপাত্র-ভক্তের প্রতি তাহার করুণা__এইরূপও তে! হইতে পারে? 
ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে রসিক-শেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করুণত্ব 
হয় তাহার অঙ্গ । 


এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই ৷ রসাম্বাদন-্পৃহার পরিপুরণের জন্যই গ্রীক 
গ্রীতিরসের পাত্র ভক্তের প্রতি করুণ! প্রকাশ করেন-_ইহা মনে করিতে 
গেলে শ্রীক্কঝে স্ধীর্ণস্বার্থপরতার আরোপ করিতে হয়। সর্ববৃহত্তম 
ব্র্মবন্ততে কোনওরপ সঙ্ধীর্ণতার স্থান থাকিতে পারে না। আবার, 
এরূপ মনে করিতে গেলে ভক্তদের প্রতিও যেন অবিচার করা হয়__ 
রস-পরিবেশন-ব্যাপারে তাহারা যেন কৃপার প্রত্যাশ! পোষণ করেন 
বলিয়া মনে হয় ; তাহাদের রস-পরিবেশন-বাসনার স্বতঃ-্দুর্ততা বেন 
থাকে না ; ইহা কিন্তু গ্রীতি-বিরোধী। আর একদিক দিয়াও বিষরটা 
বিবেচিত হইতে পারে। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের 
প্রতিও ভগবানের তেমনি শ্রীতি। “সাধবে হৃদয়ং মং সাধূনাং 
হৃদয়ন্রহমূ। মদন্তত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ শ্রীভা, 
৯1৪৬৮ ॥৮-_এইবূপই শ্রীভগবদুক্তি। এই প্রীতি হইল স্বব্ূপ-শত্তির 
বৃত্তি। স্বরূপ-শক্রির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল 
পরমুখী-__বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্রয়মুখী নহে! তাই কবিরাজ-গোস্বামী 
লিখিরাছেন_ গ্রীতি-বিষয়ানন্দবে আশয়ানন্দ । তাহা নাহি নিজ 
সুখ-বাহার সন্বন্ধ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১1৪।১৬৯ ॥% ভক্ত যেমন চাহেন একমাত্র 
ভগবানের সুখ, ভগবান্ও চাহেন একমাত্র ভক্তের সুখ; নিজ-সুখবাসনার 
গন্ধমাত্রও কাহারও মধ্যে নাই । শ্রীউজ্জলনীলমপি-গ্ন্থের সস্ভোগ-প্রকয়ণের 
“্দর্শনালিঙগনাদীনামানুক্ল্যা্সিষেবয়া” ইত্যাদি শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ 


১৪৪ ক্রীশ্রীগৌর-তন্ব 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এজন্যই লিখিয়াছেন_“আন্ুক্ল্যা পরস্পর-খ- 
তাংপর্য্যত্বেন পারম্পরিকাৎ্।” এই পারম্পরিকী লুখবাসন। উভয়ের-- 
ভক্ত ও ভগবান্‌-এতদুভয়ের-_মধ্যেই স্বাভাবিকী। প্রীতির স্বরূপগত 
ধর্মবশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। রস-আসম্বাদনের লালসাতেই যদি 
তগবান্‌ ভক্তের প্রতি প্রীতি করিতেন, তাহা হইলে তাহার ভক্তগ্রীতি 
সবনুথ-বাসনা-প্রহুত হইত, স্বাভাবিকী হইত না, নিরুূপা ধিকীও হইত না । 
কিন্তু বস্তুতঃ একমাত্র করুণা হইতেই ভত্তগ্রীতির উন্মেষ» রসাস্বাদন-বাসনা 
হইতে ন়। ভক্তের আননবর্ধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য ; ভগবানের 
পক্ষে ভক্ত-প্রেমরস-মাধুর্য্য আস্বাদনের স্পৃহা ভক্তের আনব-বর্ধনের 
ইচ্ছারই অল্লীভূত। এই তন্কট প্রকাশ করিবার জন্যই ব্ৰহ্মা বলিয়াছেন 
_ ভক্তের আনন্দ-সন্তার-বর্দনের জন্যই ভগবান্‌ অবতীণ হুইর। থাকেন। 
এ্প্রপঞ্চং নিপ্রপঞ্চোহপি বিড়ন্বয়সি ভূতলে! প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং 
প্রথিতং পরভো ॥ শ্রীভা, ১০1১৪।৩৭ ॥” অপ্রকট-লীলাতেও ইহাই তাহার 
্র্ূপগত প্রধান বাসনা, প্রকট লীলাতেও। এ-সমস্ত আলোচনা হইতে 
মনে হয়__রসিক-শেখরত্বকে অঙ্গা এবং করুণত্বকে তাহার অঙ্গ বলা 
সঙ্গত হয় না। 


বিষয়টা অন্ভাবেও বিবেচিত হইতে পারে । ভগবানের করুণাও 
তাহার ন্বরূপ-শক্তিরই বৃতি__হুতরাং করুণাও মধুর । তাহার রূপমাধুর্যয 
যেমন তাহার ম্বরূপানন্দেরই অন্তু ক্র, তেমনি করুণাও তাহার স্বরূপা- 
নন্দেরই অন্তভ্ুক্তি। তিনি রস-ন্বরূপ বলিয়া তাহার করুণাও পরম-মধুর | 
রূপের স্ার করুপাও স্বতংস্ফর্ত। রস-্বরূপত্থের সঙ্গে রূপমাধূর্ষেযর 
যেমন ভেদাভেদ সম্বন্ধ, করুণার বা করুণা-মাধুর্য্যেরও তেমনি ভেদাভেদ 
সধ্বধী ; রস-্বরূপত্ব হইতে রূপমাধুর্য্য যেমন অবিচ্ছেল্ব, করুণাও তেমনি 
অবিচ্ছেন্ত। যেখানে রস-স্বরূপত্বের বিকাশ, সেখানে করুণারও বিকাশ 
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এবং রস-্বরূপত্বের যতটুকু বিকাশ, করুণারও ততটুকুই বিকাশ ; সুতরাং 
যেস্থলে রস-্বরূপত্থের পূর্ণতম বিকাশ, সেস্থলে করুণত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ । 
এইবূপই যদি হয়, তাহা হইলে রসম্বরূপত্ব ও করুণত্বের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি 
সন্বন্ধের প্রশ্ন_কোন্টী অপরটীর হেতুঃ সেই প্রশ্ন_উঠাইবারও 
প্রয়োজন হয় না । 

যাহা হউক, শ্রী রহঠামুন্দর-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীগ্রীগৌরনুন্দর-ক্্চে যে 
রস-স্বরূপত্বের বিকাশ বেশী, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং 
ীশরীগ্তামসুন্দর-কৃষ্ণ অপেক্ষা গ্রীশ্রীগৌরনুন্দর কৃষ্ণে করুণার বিকাশও 
বেশীই হইবে । গৌর-কক্ধণার সর্ববাতিশায়ী বিকাশের উজ্জলতম দৃষ্টান্ত 
__নিধ্বিচারে প্রেম-বিতরণ | 

শরীপরীহ্ঠামস্থন্দর-কুঞ্চও প্রেম দান করেন, কিন্তু সাধারণতঃ নির্বিচারে 
প্রেমদান করেন না। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন_ 

কৃষ্ণ বদি ছুটে ভক্তে তুক্তি-ুক্তি দিয়া । 
কভু প্রেমতক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১৮1১৬ 

শ্রীকঞ্চের নিকট হইতে ভুক্তি বা মুক্তি লাভ করিয়াই সাধক যদি 
সন্তষ্ট হয়েন, নিজেকে পরম কৃতার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে 
আর শ্রকুঞ্৫ তাহাকে প্রেমভক্তি দেন না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে 
পারেন_ভুক্তি বা মুক্তিই সাধকের পরমতম কাম্য, প্রেমভক্তি তাহার 
কাম্য নহে; ুতরাং প্রেমতক্তি-লাভের যোগ্যও সাধক নহেন। তাই 
তিনি তাহাকে প্রেমতক্তি দেন না । এন্থলে বিচার দৃষ্ট হয়। 

কিন্তু প্রীপ্রীগৌরঙ্ছন্দর প্রেমদান-বিষয়ে এইরূপ কোনও বিচার 
করেন না। যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার না করিয়াই প্রকট- 
লীলায় তিনি প্রেমভক্তি দীন করিয়া থাকেন। যিনি প্রেম চাহেন? 

১০ 


১৪৬ ্রীপ্রীগৌর-তহ্‌ 


তাহাকে তো দেনই, বিনি চাহন নাঃ তীহাকেও দেন । “প্রেম দিব” 
ইহাই শ্রীশ্রগৌরহন্দর জানেন, “দিবনা”_ইহ৷ তিনি জানেন না। 
্ীপ্রীগৌরনন্দরের এই নিধ্বিচার করুণার বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিরাই 
শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বলিরাছেন__ 


মাগে বা না মাগে কেহো-__পাত্র বা অপাত্র। 
ইহার বিচার নাহি-_জানে দিব মাত্র ৷ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১৮1২৭ 
যে প্রেম দান করা হয়, তাহারও অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রশ্তাম- 
সুন্দর কান্তাপ্রেম দান করেন না; শ্রী্রীগৌরনুন্দর তাহাও করেন। 
তাহার হেতুও আছে বলিয়! মনে হয়। 
্রীনী্ামস্ুন্দর-কৃ্ণ কান্তাপ্রেমের অথণ্ডভাণ্ডারের অধিকারী নহেন ; 
শ্ীপ্নিগৌরমন্দর-কৃঞ্ণ রাই-কানু-মিলিত স্বরূপ বলিয়া অখণ্ড-প্রেম- 
ভাগ্ডারের অধিকারী ; তাই তিনি “উন্নত-উজ্জল-রস-স্বরূপা স্বভক্তি- 
সম্পতি”__কান্তাপ্রেমও__নিধ্বিচারে, যাহাকে-তাহাকে দিয়া গিরাছেন। 
এতই অধিক করুণার বিকাশ তাহার মধ্যে | 
প্প্রীগৌরন্ুন্দর তাঁহার করুণাকেই যেন স্বাতব্র্য দান করিয়া, 
করুণাকেই যেন নিজের পরিচালিকা করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন__ 


এই দেখ চৈতন্তের কৃপা মহাবল। 
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ॥ | 
_ শ্রীচৈ, চ, ২1১৪।১৪ 


প্রপ্রীগৌরনুন্দরের অনুসন্ধান ব্যতীতও তাহার কৃপা জীবকে ক্ৃতার্থ 
করিয়া থাকে। 


প্রীঞ্শ্ঠা মনুন্দর ও শ্রীব্রীগৌরসুন্দর ১৪৭ 


(লেখকের 'রীপ্রীগ্গোর-করুণার বৈশিষ্ট্য”-নামক গ্র্থে শীশ্রীগৌর- 
সুন্দরের করুণার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা 
হইয়াছে )। 

(৭) রস-স্বরূপত্ব ও অস্ুর-শংহার 

রস-স্বরূপন্থের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীপ্রীগৌরস্থন্দরের করুণার উৎকর্ষের 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । করুণার এই উৎকর্ষবশতঃই আবার 
অস্গুর-সংহার-বিষরেও শ্রীশ্রীগৌরন্ুন্দরে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দুষ্ট হয়। 

্রীপরীগ্তামস্ুন্দর অনুর সংহার করিয়াছেন__অস্ুরের প্রাণ বিনাশ 
করিয়া; কিন্তু শ্রীপ্রীগৌরঙ্ন্দর অস্থুর সংহার করিরাছেন__অস্থরের 
অন্থুরত্ব বিনাশ করিয়া, প্রাণ বিনাশ করিয়া নয় । শ্রীপ্রীহ্ঠামসন্মরের 
অন্থ্র-সংহারও অন্থরের প্রতি করুণা ; যেহেতুঃ নিহত অন্গুর ভব-বন্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ করিরা থাকে; কিন্ত অস্গুর যতক্ষণ জীবিত থাকে, 
ততক্ষণ এই করুণার উপলদ্ধিও করিতে পারেনা» তাহার মাধুর্য্যের অনুভব 
তো দুরে । কিন্ত শ্রীপ্রীগৌরন্ন্দরের অঙ্থর-সংহারে ( অর্থাৎ অন্গ্রহের 
সংহারে ) অনুর করুণার এবং করুণার মাধুর্ষ্যের অন্গুভব এবং আস্বাদন 
লাভ করিয়া এক অনির্ধচনীর পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে । রস- 
স্বরপের রসের ফোয়ার! শ্রীগ্রীগৌরনুন্দরের অন্ুর-সংহার-লীলাকেও 
মাধুর্য্যময়ী করিয়া তোলে । 

(৮) রস-স্বরূপত্ব ও গতিদায়কত্ব 

়্ংভগবান্‌ হতারি-গতিদারক। ৷ প্রীীগ্যামন্ুন্দর এবং ্ীশ্রীগৌর- 

স্ন্নর_উভয়রূপেই তিনি তাহার হস্তে নিহত অন্গরকে গতি দিয়া 
থাকেন; কিন্তু উভয়ের প্রদত্ত গতি এবং গতির প্রসার এক রূপ নহে। 


রীপ্ীগ্তামস্ন্দর স্বহস্তে নিহত অন্গুরকে সাধুজ্যমুক্তি দিয়া থাকেন। 
সাবুজ্যমুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাবই স্ষুরিত হয় না, শ্রীকৃষ্*-চরণ-সেবার 


রর শ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


আনন্দ লাভ তে দুরে । অস্থরের মধ্যে থাকে ভগবদ্বিষয়ে প্রাতিকুল্য ৷ 
তাই অন্গুর ভগবৎ-সেবা বা ভগবশ্প্রেম লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। 
ীপ্রীন্ঠামনন্দর এই প্রাতিকুল্য দূর করেন না। অস্থ্র-সম্বন্ধে তাহার 
কারুণ্যের বিকাশ কেবল মুক্তিদানপর্যযত্ত এবং ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন-দান 
পধ্যন্ত। অসুরের সাবুজ্যমুক্তিরূপা গতি কেবল সিদ্ধলোকেই ( সাযুজা- 
মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের প্রাপ্য ধামেই ) সীমাবদ্ধ থাকে 

কিন্তু শ্রীগ্রীগৌরনুন্দরের অন্ুরত্ব-বিনাশরূপ অন্ুর-সংহারের এক 
অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । পূর্ণতম-বিকাশমন্ন রস-্বরূপত্বের রসধারার প্রবল- 
প্লাবনে অন্তরের অস্ুরত্ব বহুদুরে অপসারিত হুইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার ভগবৎ-প্রাতিকুল্যও সম্যকৃন্ধপে বিধৌত হইয়া যায়। আর 
রস-স্বরপত্বের অপূর্ব বিকাশ-বৈচিত্রীর্ূপ করুণা সেই প্রাতিকুল্যের স্থলে 
প্রতিষ্ঠিত করেন ভগবদ্বিষরে আন্ুক্ল্যকে এবং তাহাকে ক্ৃতার্থ 
করেন- ব্রঙ্গাদিরও দুর্লভ ব্রজপ্রেম দান করিয়া । এই প্রেমপ্রাপ্তিরূপা 
গতি- প্রাক্কতত্রপ্জাণ্ড বিরজা সিদ্ধলোক, পরব্যোম এবং দ্বারকা- 
মথুরাকেও অতিক্রম করিয়া ওদ্ধমারধুর্য্যময় ধাম ব্রজলোকে যাইয়া স্থিতি 
লাভ করে। 


এইরূপে দেখা যাইতেছে-_গতিদায়কত্বেরও এক অন্ভুত বৈশিষ্ট্যময় 
বিকাশ শ্রীপ্রীগৌরসুন্দরে | 


ব্রজলীল! ও নবদ্বীপলীলা 


7 লিজ লু 


শ্রীগৌরনুন্দর যেমন ্রীক্ষ্টেরই আবির্ভাব-বিশেষ, নবদধীপও 
তেমনি ব্রজেরই আবির্ভাব-বিশেষ ; ব্রহ্মাণ্ডে তাহা প্রকটিত হইয়াছে 
মাত্র। 
রশ্রীগামহুন্দরে এবং প্রীশ্রীগৌর-ছুন্দরে যেমন স্বরূপগত পার্থক্য 
কিছু নাই, ব্রজলীলার এবং নবদ্বীপলীলায়ও তজ্রগ স্বরূপগত পার্থক্য 
কিছু নাই। রসিক-শেখর পরব্রঙ্গ ব্রজধামে যে লীলাল্রোত প্রবাহিত 
করিয়াছেন, তাহাই যেন প্রবলবেগ ধারণ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত 
হইয়াছে--অবন্ত অনাদিকালেই। নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলা__রসিক- 
শেখরের একই লীলা-প্রবাহের দুইটা অংশমাত্র। রসিফশেখরের 
অসমোদ্ধ মাধুর্য্যময় লীলাকদন্ধের পূর্ববাংশ যেন ব্রজলীল! এবং উত্তরাংশ 
নবদ্বীপলীলা । নানা কারণে ইহাও মনে হয়_ ব্রজলীলার পরিণত 
অবস্থাই নবদ্ধীপলীলা ৷ যে উদ্দেণ্ডে ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাহার লীলা! প্রকটিত 
করেন, সেই উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির আরম্ত ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে । তাহার 
'লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দে্_ভক্তের প্রেমরস-নির্ধ্যাস আস্বাদন এবং 
গৌণ উদ্দে্ত__রাগমার্গের ভক্তি প্রচার । 
প্রেমরস-নির্ধ্যাস করিতে আস্বাদন । 
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ । 
এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম্‌॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১/৪1১৪-১৫ 


১৫০ ক্্রীশ্রাগৌর-তন্ব 


এই দুইটা উদ্দেপ্তের মধ্যে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনটী 
হইতেছে রসিক-শেখরের স্বরপান্ছুবন্ধিন। নিত্যলীলা ; এই লীলা 
অপ্রকট-ধামেও আছে, প্রকট-ধামেও আছে; প্রকটের বিশেষত্ব এই বে, 
যে-প্রেমরস-বৈচিত্রীর আস্বাদন অপ্রকটে সম্ভব নয়, প্রকটে তাহা 
আঙ্বাদন করেন-_প্রকটে জন্মলীলাদি থাকে বলিয়া তাহা সম্ভব হইতে 
পারে। আর রাগ-মার্গনভক্তির প্রচার হইতেছে জীববিবরিণী লীলা; 
ইহা কেবল প্রকট-লীলাতেই হইয়া থাকে । 


প্রকট এবং অপ্রকট-_এই উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্বরপা্থ- 
বন্ধিনী রসাস্বাদিকা লীলা করিয়া থাকেন এবং অশেষ-বিশেষে পরিকর" 
ভক্তগণের প্রেমরস-নিরধ্যাস আস্বাদনও করিয়া থাকেন। তথাপি কিন্ত 
তাহার রস-আস্বাদন-বাসনা পূর্ণতা লাভ করে নাঁ। ভক্তের প্রেমরস- 
নির্ধ্যাস আম্বাদনের বাসনা হয়তো পূর্ণতা লাভ করে-প্রকট এবং 
অপ্রকট-এই উভয় লীলার সমবায়ে ) কিন্তু স্বীয় অসমোর্দ-মাধুর্য-রসটা 
আন্নাদন করিতে পারেন না-__প্রকটেও না, অপ্রকটেও না। ইহার 
কারণ এই | প্রীক্ব্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আত্বাদনের একমাত্র উপায় 
হইতেছে শ্ররাধার মাদনাখ্য-মহাভাব ; ব্রজলীলার শরীক এই মাদনের 
কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। এই প্রেমের আশ্রয় হইতে না 
পারিলে কৃষ্ণমাধূর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব নহে । রাই-কান্-মিলিত 
গৌররূপে এই মাদন আছে বলিয়া এই রূপেই কৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন 
সম্ভব । রসিক-শেখর পরত্রন্গ প্রীপ্রীগৌরমুনদর-কৃষ্ণরূপেই স্বীয় মাধুর্য 
আস্বাদন করেন-_প্রকট-নবদ্ধীপে এবং অপ্রকট-নবদ্ধীপেও । ইহাতেও 
দেখা যায়-_-রস-আস্বাদনের যে অংশ ব্রজলীলার অপূর্ণ থাকে, নবদ্বীপ- 
লীলাতেই তাহা পূর্ণতা লাভ করে । 


ব্রজলালা ও নবদ্বীপলীলা ১৫১ 


আর, করুণাবশতঃ রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার! কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে 
উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকঞ্ণ “মন্মনা ভব মদৃভক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু”- 
ইত্যাদি বাক্যে রাগমার্গ-ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন; তাহাও কেবল দিগ- 
দর্শনরূপে ৷ নবদধীপ-লীলার শ্রভ্রীগৌর-রূপে শ্রপাদ সনাতনগোস্বামীকে 
উপলক্ষ্য করিয়া ইহার অতি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 
দ্বাপর-লীলায় অর্ভুনের নিকটে উপদেশমাত্রই দিয়াছেন ; কিন্তু ভজনের 
কোনও আদর্শ স্থাপন করেন নাই। কিন্তু কলির গৌররূপের লীলায় 
তাহার সম্বল্পই ছিল--“আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায় । আপনে 
না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ॥ শ্রীচৈ, চ, ১/৩।১৮-১৯॥৮  নবদ্বীপ- 
লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিজেও ভজনের আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছেন, তীহার পার্ধদবর্গের দ্বারাও করাইয়াছেন। তাহাতে জীব 
ভজনের একটা অত্যুজ্জল আদর্শ পাইয়াছে। 
তৃতীয়ত, উপদেশান্ুরূপ ভজনে জীবকে আক্ুষ্ট করার উদ্দেশে 
ব্রজলালায় শ্রী এমন সব লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, যাহার কথা 
শুনিয়া লোক ভজনের জন্য লুন্ধ হইতে পারে । 
অন্ুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ । 
ভজতে তাদুশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্ৰুত্বা তৎপরো ভবে ॥ 
_ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬ 


ব্রজলীলার তাহার পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া, তাহার সেবায় 
যে কি অপূর্ব ও অনির্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহারই সহিত একই সঙ্গে 
লীলারস-সমুদ্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া সন্তরণ করিতে করিতে যে 
অপরিসীম আনন্দের উপভোগ সন্তব__তাহার কথা শুনাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কিন্তু সেই লীলা তিনি জীবকে দেখাইয়া যায়েন নাই । 
কিন্ত ই্র্টীগৌরন্ুন্দর-রূপে নবদীপ-লীলায় তিনি__ প্রেমানন্দের বিভিন্ন 


১৫২ ্রীশ্রীগৌর-তন্থ 


বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া__তাহা! লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়া 
গিয়াছেন (শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য-নামক গ্রন্থে “প্রেমের স্বরূপ- 
প্রকাশে করুণার 'বৈশিষ্ট্য”*প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে )। 
ব্রজলীলায় যাহা কেবল শুনাইরাছেন, নবদ্বীপ-লীলায় তাহা 
দেখাইয়াছেন | 

এইরপে দেখা গেল, তাহার রাগমার্গ-ভক্তি-প্রচারেরও আরম্ভ রজে; 
আর পূর্ণতা নবদ্বীপে । 

রসিক-শেখরের প্রেমবন্ততার বিকাশেও ব্রজলীল! অপেক্ষা নবন্ধীপ- 
লীলার উৎকর্ষ। ব্রজে রাসলীলায় “ন পারয়েহহং নিরবদ্তসংযুজী মৃ”- 
ইত্যাদি (ইভা, ১০।৩২২২ )-বাক্যে কেবল মুখেই ব্রজঙ্গন্দরীদিগের 
প্রেমের নিকটে শ্রীকুঞ্চ নিজেকে খণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্ত 
সেই খরিক্বের পর্য্যবসান যে কোথায়, নবন্বীপ-লীলাতেই তাহা 
দেখাইয়াছেন । নবদ্বীপ-লীলার তিনি শ্ররাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার 
করিয়া কার্য্যেও তাহার খণিত্ব খ্যাপন করিলেন এবং খণিত্বের পর্যবসান 
কোথায়, তাহাও দেখাইলেন। 


শ্রীরাধাকুঞ্চের মিলন-রহন্তের দিক্‌ দিয়াও নবদ্বীপ-লীলাকে ব্রজ- 
লীলার পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা যায়। নিতান্ত ঘনিষ্টতম 
মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের স্বতস্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় না। কিন্তু 
নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া আছেন। «রসরাজ মহাভাব ছুই 
এক রূপ ৷” 


লীলার স্বরূপ বুঝা যার লীলা-পরিকরদের স্বরূপের দ্বারা | শ্রীকৃঞ্চের 
ব্রজলীলার পরিকরবর্গও নবদ্ধ।প-লীলার উপযোগী দেহে নবদ্ীপে 
বিরাজিত। ইহা দ্বারাও ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-ীলার স্বরূপগত অভিন্নতা 
সুচিত হইতেছে । 


ব্রজলীল।॥ ও নবদ্বীপলীলা ১৫৩ 


এ-সমস্ত কারণেই বলা হইর়াছে__নবদ।প-লীলা ও ব্রজলীলায় 
স্বরপতঃ কোনও পার্থক্য নাই ; ইহারা একই লীলা-প্রবাহের ছুইটা ভিন্ন 
ভিন্ন অংশমাত্র; উভয় লীলার সমবার়েই রসিক-শেখরের লীলার 
পূর্ণতা ৷ 

নবদ্বীপলীল। ও ব্রজলীলা একই সুত্রে গ্রথিত; স্থুতরাং একটীকে 
ছাড়িতে গেলেই সমগ্র লীলার সৌন্দর্য্যের এবং উপভোগ্যস্কের হানি 
হয়। নবদীপ-লীলায় এ্রশ্রীগৌরন্তন্দর রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজ- 
লীলাই আস্বাদন করিয়া থাকেন; স্থতরাং ব্রজলীলাই নবদ্বীপ-লীলার 
উপজীব্য বা পোষক ; তাই ব্রজলীলা বাদ দিলে নবদ্বীপ-লীলাই 
অনেকাংশে শুক হইয়া পড়িতে পারে। আবার নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ 
দিলেও ব্রজলীলার মাধুর্য্যবৈচিত্রী এবং আম্বাদনের উন্মাদনা যেন ক্ষণ 
হইয়া পড়ে । মধু স্বতঃই আস্বান্ত সত্য ; কিন্তু ঘনীভূত অমৃতময় ভাণ্ডে 
ঢালিয়া যদি মধু আস্বাদন করা যায়, তাহাহইলে অবশ্যই তাহার মাধুর্য 
সর্ববাতিশারীভাবে বন্ধিত হয়; আর তাহার সঙ্গে বদি কপূর মিশ্রিত 
করা যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের উন্মাদনাও বিশেষরূপে বন্ধিত হয়। 
ব্রজলীলা মধুস্বর্ূপ, আর নবদ্বীপ-লীল! যেন কপূরমিশ্রিত ঘনীভূত অধৃত- 
ভাও। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মাধুর্্যুন্িঃ তিনিই নবদ্বীপ-লীলায় 
ব্রজরসের পরিবেশক। রস ঘরে থাকিলেই তাহার আস্বাদন পাওয়া 
যায় না; পরিবেশকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের উপরেই আম্বাদনের 
বিচিত্রতা নির্ভর করে। রসিকেন্্র-চুড়ামণি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর মত 
পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্তত্র ছুর্লভ। তাই নবদ্বীপ-লীলা বাদ দিলে 
ব্রজলীলার মাধুরধ্য-বৈচিত্রী এবং আত্বাদনের উন্মাদনাও ক্ষুপ্ন হওয়ার 
সম্ভাবনা ৷ ব্রজলীলারূপ অমূল্য রতন নবদ্ীপ-লীলারূপ সমুদ্রেই পাওয়া 
যায়। 


১৫৪ শ্রীপ্রীগৌর-তন্ব 


কৃঞ্চলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার, 
দশদিগে বহে যাহা হৈতে ৷ 
সে গৌরাঙ্র-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, 


মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ 
_ শ্রীচৈ? চ, ২২২২৩ 
ভল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন__ 
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, 
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ | 
এ-সমস্ত কারণে, শ্রীপ্রীগোরন্দর এবং শ্রীগ্রীশ্তামন্ুন্দর- শ্ীশ্রীনবন্ধীপ- 
লীলা এবং ্রীপ্রীব্রজলীলা--উভয়ই ছুল্যভাবে ভজনীয় ; উভয়-লীলার 
সেবাই সাধকের ভুল্যভাবে কাম্য । একথাই গ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর 
মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন “এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।» 
উভয় লীলার আম্বাদনে এবং উভয়-লীলার সেবাতেই রসিক-শেখরের 
রসময়ী লীলার পূর্ণতম আম্বাদন এবং পূর্ণতম সেবা । 


গৌরের উপাস্ত্ 
“কৃষ্কবরণ, দরিবাকৃঞ্চম”-ইত্যাদি গ্লোকে গ্রীগ্রীগৌরঙুন্দরকেই বর্তমান্‌ 
কলির উপান্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । 
করুণাই হইতেছে ভজনীর গুণসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ । গৌর 
মুন্দরে করুণার এমনি বিকাশ যে, ভজন-সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়াও 
তিনি নির্বিচারে আপামর-সাধারণকে ব্রন্ধাদিরও দুল্লভ ব্রজপ্রেম 


গৌরের উপাস্তত্ব 5৫৫ 


দিয়া গিয়াছেন। অপর কোনও লীলার এইরূপ করুণার অপূর্ব বিকাশ 
দৃষ্ট হয় না। 

বাহার শ্রীমন্মহাপ্রতুর প্রকটকালে ব্রদ্গাণ্ডে আসিরাছিলেন, তাহারা 
সকলেই গৌরের করুণায় উদ্ধার লাভ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী 
কালের জীবের জন্যও প্রভুর করুণার অভাব ছিল না। পরবর্তী 
কালের লোকের জন্তই তিনি ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন 
এবং ভজন-প্রণালীও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহার লীলা 
অন্তহিত করিয়াছেন বটে ; কিন্তু বাহারা তাহারই প্রদর্শিত আদর্শের 
অনুসরণ করিয়া তাহারই প্রচারিত পন্থায় ভজন করিবেন, অখণ্ড-প্রেম- 
ভাণ্ডার লইয়া তাহাদের জন্য তিনি এখনও অপেক্ষা করিতেছেন । 

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু বলেন-__সাবুজ্যকামীর জ্ঞানমার্গের সাধনে যে 
মুক্তিলাভ, তাহাও বরং স্থলভ ; কর্মমার্গের অনুসরণে ভুক্তিকামী বে 
ইহকালের সুখ-সম্পদ বা পরকালের স্বর্াদিন্গখ লাভ করিয়া থাকেন, 
তাহাও বরং সুলভ । কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি (প্রেমভক্তি) 
সুদুর ভা । 

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভক্তি বঁজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ৷ 
সেয়ং সাধনসাহসৈহঁরিভক্তিঃ সুহুল্'ভা ॥ 
_ভ, রঃ সিঃ ১৷১৷২৩ 

এই স্ুদুল্ল ভত্ব দুই রকমের -_এক, কিছুতেই পাওয়া যায় না; আর, 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে নহে_যে পর্য্যন্ত চিত্তে ইহকালের বা 
পরকালের জুখ-সম্পদের বাসনা বা মুক্তিবাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত পাওয়া 
যায় না। অনাসন্গ-ভজনে ( অর্থাৎ সাক্ষীদূতজনে প্রবৃতিহীন ভাবে 
ভজন করিলে ) কিছুতেই হুরিতক্তি পাওয়া যায় না। আর, সাস 
ভাবে (সাক্ষাদভজনে প্রবৃত্িমর ভজনে, শ্রীক্বকের সাক্ষাতে উপস্থিত 


১৫৬ শ্রীশ্রীগৌর-তত্ 


খাকিয়! তাহারই প্রীতির উদ্বেগ্ডে ভজনাঙ্ের অনুষ্ঠান করা হইতেছে-- 
এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিয়া ) ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত 
হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূরীভূত হুইয়া শ্রীক্ুধ্চরণ-সেবার বাসনা 
উৎকঠাময়ী হইয়া উঠিবে, তখনই হরিভক্ভি (প্রেমভক্তি ) পাওয়া 
যাইতে পারে । 
সাধনৌধৈরনাস দ্বৈরলভ্যা স্ুচিরাদপি । 
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা স্তাৎ সা সুদুল্ ভা ॥ 
- ভঃ রঃ সি, ১৷১৷২২ 
্রীমন্মহাপ্রভ্‌ এতাদৃশী সুদুল্ল ভা প্রেমভক্তি নির্বিচারে সকলকে দান 
করিয়াছেন । 
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্ত দিল যথা তথা । 
জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত আনের কা কথা ॥ 
_ শ্রীচৈঃ চঃ ১৮1১৭ 
আর, অন্তর্ধানের পরেও এতাদৃশী ুছুল্লভা প্রেমভক্তি দীনের জন্য 
প্রভু যেন উদগ্রীব হইয়া আছেন (ভজনের আদর্শ-্থাপন এবং ভজন- 
প্রণালীর প্রচার দ্বারাই প্রেমভক্তিদানের জন্য তাহার ব্যাকুলতা স্থচিত 
হইতেছে )। 
করুণার এমন অপুর্ব বিকাশ বীহার মধ্যে, তিনি যে ভজনীর গুণের 
নিধি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না । 
(মহাপ্রভুর করুণার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য লেখকের শ্ষ্রীশ্রীগৌর-করুণার 
‘বৈশিষ্ট্য”-নামক গ্রন্থে দ্রব্য )। 
নমো মহাবদান্তায় কৃঞ্চপ্রেমপ্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচচৈতন্যনারি গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 


সন্তবামি যুগে যুগে 
— DOE — 
(১) 
অর্জুনের নিকটে শীকব্চ বলিয়াছেন 
যদ! যদাহি ধর্মন্ত গ্ৰানিৰ্ভবতি ভারত । 
অভ্যুতথানমধর্মন্ত তদাত্মানং স্যজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিভ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
_-গ্রীীতা | ৪1৭-৮ 
_হে ভারত ! যখন-যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুথান হয়» 
( তখন ) তখনই আমি আবিভূ‘্ত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের 
বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্বেষ্ে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি । 
এম্থলে “যদা যদাহি”-বাক্য হইতে কেহ হয়তো মনে করিতে 
পারেন-_সাধুদিগের পরিত্রাণাদির নিমিত্ত ভগবান্‌ যখন-তখনই ব্রহ্মাণ্ডে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; তাহার অবতরণের সময় এবং বার-সংখ্যাসম্বন্ধে, 
কোনও নিয়ম নাই। শ্রীপাদ রামানুজ তাহা স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন__ 
“যদ যদাহীতি । ন কালনিয়মঃ অন্মৎসম্তবন্ত-- শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ) 
আমার অবতরণের কোনও কাল-নিয়ম নাই। গীতা ৪1৭-শ্লোকের: 
টাকা” আবার “্বুগে বুগে”-শব্দদয়ের অর্থেও তিনি লিথিয়াছেন_- 
“যুগে যুগে সম্ভবামি কৃতত্রেতাদিযুগেষু বিশেষনিয়মোহপি নাস্তীত্যর্থঃ 
আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হুই, সত্যত্রেতাদিধুগে__এইবূপ বিশেষ নিরমও 
নাই ।” কিন্তু এসন্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন? তাহা দেখা যাউক । 
ভগবান্‌ তিনরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন-_স্বয়ংরূপে, লীলাবতার- 
রূপে এবং ধুগ্লাবতাররূপে | ও 


-১৫৮ গ্রীল্রীগৌর-তত্ 


স্বয়ংরূপের অবতরণ-সম্বন্ধে কবিরাজগো্বামী লিখিয়াছেন-__ 
ব্রহ্মার এক দিনে তি'হো একবার | 
অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার ॥ 
_ শ্রীচৈ, চঃ ১1৩1৪ 


্রঙ্গার এক দিনের মধ্যে থাকে মন্ুম্যমানের ৪২৯০৮১০০০০ ব*্সর, 
বিষ্ণুপুরাণের মতে মনুত্মানের ৪৩২,৮০০০১০** বৎসর! এই সময়ের 
মধ্যে বরং ভগবান্‌ একবার মাত্র অবতীর্ণ হুইয়া থাকেন, একবারের বেশী 
নয়। শ্রীমদূভাগবতের প্রথম দ্বন্ধের তৃতীর অধ্যারেও স্বরংভগবান্‌ 
্রীরঞ্চের একটামাত্র অবতরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ন্বরংভগবানের 
অবতরণ-কালের যে কোনও নিয়ম নাই, তাহা শান্ত হইতে জানা যায় 
ন|। ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে সহস্র-চতুর্যুগ থাকে, তাহার মধ্যে কৌন ও 
এক দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন-_এইরূপ নিয়মই দৃষ্ট হয়। 
লীলাবতারগণের অবতরণের বিবরণও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত 
হইয়াছে ( ১ম দ্ধ তৃতীয় অধ্যায়)। তাহাতে কোনও লীলাবতারের 
একাধিক বার অবতরণের কথা বলা হয় নাই; একবার করিয়া অবতরণের 
উল্লেখই করা হইরাছে। সুতরাং লীলাবতারগণ যে বখন-তখনই অবতীৰ্ণ 
হইয়া থাকেন- শাস্ত্র হইতে তাহাও জানা যায় না৷ 
লীলাবতার আবার কলিকালে অবতীর্ণ হরেন না) এইরূপ এক 
নিয়ম বরং দুষ্ট হর । 
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্‌। 
অতএব ত্রিযুগ করি কহে তার নাম ॥ 
_ শ্রীচৈ, চঃ ২৬1৯৭ 
তারপর যুগাবতার ৷ চারিযুগের জন্য চারিজন যুগাবতার আছেন 


পত্যযুগে শুরু, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম ( শকপত্রাভ-বর্ণ ) এবং কলিতে 
1 


সম্ভবামি যুগে যুগে ১৫৯ 


কর্ণ ( স্বরংভগবান্‌ কৃঞ্চ নহেন, তাহার অংশ )। একবুগের বুগাবতার 
অপর কোনও যুগে অবতীর্ণ হয়েন না। যিনি যেই যুগের যুগাবতার, 
তিনি কেবল সেই যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্যই কোন্‌ যুগের 
বুগ্রাবতার কে, তাহা নির্ধারিত আছে । কোনও ধুগাবতার যে তীহার 
নজন্ব যুগে একাধিক বার অবতীর্ণ হরেন, শাস্ত্রে তাহারও কোনও 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বৃগাবতারদের অবতরণ-সন্বন্ধেও বে 
সময়ের কোনও নিয়ম নাই, তাহাও বলা সঙ্গত হর না । 


বরং কোন্‌ সময়ে বুগ্রাবতার অবতীর্ণ হয়েন না, তাহার একটা নিয়ম 
দেখা বায়। বে যুগে স্বরংভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের বুগাবতার 
আর পুথক্‌ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না, স্বরংভগবানের মধ্যেই তিনি 
থাকেন এবং স্বয়ংভগবানের মধ্যে থাকিয়াই স্বরংভগবানের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা বুগ্রাবতার নিজস্ব কার্য নির্বাহ করেন। সেই যুগে 
যুগাবতারের অবতরণ-সমরেই স্বয়ংতগবানও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । 
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল । 
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১1৪1৮ 
পৃথিবীর ভার-হরণ যুগাবতাররূপে জগতের পালন-কর্তা (ক্ষীরোদ- 
শারী গুণাবতার ) বিষ্ণুরই কার্ব্য। 


স্বয়ংভগবানের কর্ম নহে ভার-হরণ ! 
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগত পালন ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ১ ১৪1৭ 
ভার-হ্রণ স্বয়ংভগবানের কার্য হইলে প্রতিযুগেই তাহাকে অবতীর্ণ 
হইতে হইত, বুগরাবতারের কোনও প্রয়োজন হইত না । 


১৬০ শ্রীপ্রীগৌর-তন্ 


এইরূপে বুগাবতারদের অবতরণের নিয়মও শাস্ত্রে পাওয়া যায় 
তাহারাও যখন-তখন অবতীর্ণ হয়েন না, একযুগে একাধিকবারও অবতীর্ণ 
হয়েন ন! । যেই যুগে স্বয়ংভগবানের অন্তভূক্তি হইয়া অবতীর্ণ হয়েন” 
সেই যুগেও যুগাবতার পুনরায় পৃথক্‌ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না । 


অবশ্য যেই যুগে স্বয়ংতগবান্‌ ব্যতীত অন্য কোনও লীলাবতার অবতীর্ণ 
হয়েন, সেই যুগের বুগাবতারও যথাসময়ে পৃথক্‌ ভাবে অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। সেই যুগের যুগাবতার সেই লীলাবতারের অন্তভূক্তি হইয়া 
থাকেন না । একমাত্র স্বয়ংভগবান্ই “নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ” বলিয়া 
তাহার মধ্যেই বুগাবতার থাকেন; অন্য কোনও ভগবখ-্বরূপই 
«নিথিলাবতারসমষ্টিরূপঃ” নহেন। 

যদি ভগবান্‌ যখন-তখনই অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে কেবল 
দ্যা যদাহি”-ইত্যাদি বলিয়াই প্রাক ক্ষান্ত হইতেন, পুনরায় দ্সম্ভবামি 
যুগে যুগে” বলিতেন না । “যদা যদ! হি’”-বাক্যের তাৎপৰ্য্য কি” 
তাহাই “সম্ভবামি যুগে বুগে”-বাক্যে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তিনি 
যে যখন-তখনই অবতীর্ণ হয়েন না, তাহাও এই বাক্যে প্রকাশ করা 
হইয়াছে । তিনি “বুগে যুগে” অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। “সম্তবামি 
যুগে যুগে”-বাক্যে “যদ! যদা হি”-বাক্যের ব্যাপকতম অর্থ সন্ধুচিত 
করা হইয়াছে । এজন্তই প্রীপাদ শঙ্কর, ্রীপাদ হনুমান? শ্রীপাদ মধুস্থুদন 
প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ লিখিয়াছেন__“বুগে যুগে প্রতিযুগম্‌ 1” শ্রপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন_“বুগে বুগে প্রতিবুগং প্রতিকল্পং বা।” 
প্রতিকল্পম-শব্দে স্বয়ঃভগবানের অবতরণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; 
তিনি এক কল্পে (ব্রহ্মার একদিনে ) একবার অবতীর্ণ হয়েন। আর” 
ীপাদ শ্রীধরত্বামী ও প্রীপাদ বলদেব বিদ্বাভূষণ লিখিয়াছেন__“যুগে 
যুগে ততদবসরে, তত্তৎসময়ে 1” এই সমস্ত ভাম্যকারদের লিখিত 
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অর্থের তাৎপৰ্য্য এই- প্রতিবুগে ভগবান্‌ যুগ্রাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ 
হয়েন, যখন-তখন অবতীর্ণ হয়েন না । 

বাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল__ভগবান্‌, 
যখন-তখনই অবতীর্ণ হয়েন না। তাহার অবতরণের সময়াদি সম্বন্ধে 
তাহার স্বেচ্ছাধীন নিয়ম আছে। প্রতিযুগে বুগাবতারবূপে তিনি 
একবারই অবতীর্ণ হয়েন ; স্বয়ংভগবান্রূপে এক কল্পে একবার অবতীর্ণ 
হুয়েন এবং এক লীলাবতাররূপেও একবারের বেশী অবতীণ হয়েন ন1। 
কলিতে লীলাবতাররূপেও অবতীর্ণ হয়েন না। আর যে যুগে 
স্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হরেন, সেই যুগের যুগ্রা₹তার আর পৃথক্রূপে 
অবতীর্ণ হয়েন না । ৃ 


কেহ হয়তো বলিতে পারেন- ব্রদ্ধার একদিনে স্বয়ংভগবানের 
দুইবার অবতরণ তো দেখা যায়? একবার দ্বাপরে শ্রীকষ্ণরূপে এবং 
আর একবার, সেই দ্বাপরের অব্যবহিত পরবর্তী কলিবুগে শ্রপ্রীগৌররূপে 
তিনি অবতীণ হয়েন । 

ইহার উত্তর এই ৷ যে উদ্দেস্তে স্বয়ংভগবান্‌ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন? 
সেই উদ্দেষ্ত-সিদ্ধির সম্যক পূর্ণতা পর্যন্তই তাহার লীলা-প্রবাহ চলিতে 
থাকে; নচেৎ তাহার অবতরণই সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করে না। 
শ্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন__রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্তনের জন্য । পূর্বেই 
বলা হইয়াছে-_এই উদ্দেগ্ত-সিদ্ধির আরম দাপরের ব্ৰজলীলায় এবং 
পূর্ণতা কলির নবদীপ-লীলার । দ্বাপর-লীলাতে এই উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির 
যেটুকু অপূর্ণ থাকে, তাহা যে দ্ৰাপর-লীলায় পূর্ণ হইতে পারে না» 
্রীরুঞ্কবূপে তিনি যে তাহা পূর্ণ করিতে পারেন নাঃ তাহাও পূর্বে বলা 
হৃইয়াছে। ভক্তভাবময়ী লীলা না. হইলে তাহা পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে না । প্রীকচের দ্বাপর-লীলা' ভক্তভাবমরী নহে তাহার গৌররূপের 


১১ 


১৬২ . শ্রীত্রীগৌর-তত্ 


নবদীপ-লীলাই ভক্তভাবময়ী। তাই গৌররূপের লীলাতেই উদ্দেস্ত- 
সিদ্ধির পূর্ণতা সম্ভব । 

. একই লীলাতে ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব সম্ভব নয় ; তাহাতে লীলার 
নিত্যত্ব থাকে না, স্বরূপগত ভাবেরও নিত্যদ্ব থাকে না । তাই তাহাকে 
তুই রূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং ছুই ভাবের লীলাও প্রকটিত- 
করিতে হইয়াছে। তাহা না করিলে উদ্দেগ্-সিদ্ধির পূর্ণতা হইত না । 

ছুই রূপে অবতরণের সময়ের পার্থক্যও বেশী নয়। শ্রীক্ব্চরূপে 
তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন দ্বাপরের শেষে । 
অষ্টাবিংশ চতুর্ুগে_ দ্বাপরের শেষে । 
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ, ১৩৮ 
আর, গৌররূপে তিনি অবতীর্ণ হই়াছেন___সেই চতুযু'গেরই অন্তর্গত 
কলির প্রথম সন্ধ্যায় । 
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যার । 
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ 
_-শ্রীচৈ, চ, ১৩1২২ 
দ্বাপরের শেষে শ্রীক্ষ্কবূপে এবং কলির প্রথম সন্ধ্যার শ্রীগৌররূপে 
স্বয়ংভগবান্‌ রাগধর্ম্ম-প্রবর্তককারিণী একই লীলার প্রকটন করিরাছেন। 
সুতরাং বাহদৃষ্টিতে তাহার দুইবার অবতরণ মনে হইলেও লীলা প্রবাহের, 
এবং লীলাপ্রকটনের উদ্দেপ্তের, অভিন্নতা ক্ষুণ্ন হয় নাই ; তাই ছাপর- 
লীলা ও কলি-লীলাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন দুইট পৃথক্‌ লীলা বলা 
যায় না। একই লীলা-প্রবাহ, মধ্যে সামান্ত একটু বিরাম মাত্র। 
দ্বাপরে, ব্রজে কিছুকাল লীল! করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুরার এবং দ্বারকায় 
লীল| করিয়াছেন; তখন প্রকট-ব্রজলীলার বিরাম। দত্তবক্র-বখের 
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পরে আবার ব্রজে আসিয়াছেন, কিছুকাল লীলাও করিয়াছেন। 
মধ্যের বিরামে ব্রজলীলার স্বরূপ ক্ষুপ্ন হয় নাই এবং বিরামের পূর্বের 
এবং পরের লীলাকেও ছুইটা« পৃথক্‌ লীলা বলা হয় ন। তদ্রপ, দ্বাপর- 
লীলা এবং নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে কিছু সময়ের জন্য যে বিরাম দেখা 
খায়, তাহাতেও লীলার উদ্দেশরের স্বরূপ স্ষুণ হয় নাই? তাই এই 
ছুইটিকে পৃথক্‌ লীলাও বলা যার না। ব্রজের লীলাতেও শরীক স্বীয় 
দিয়াশিনী নাপিতানী ইত্যাদি স্বরূপ সময়-বিশেষে প্রকটিত করিয়াছেন 
তাহাতেও লীলার স্বরূপ ক্ষুণ্ন হয় নাই, ভিন্নতাও প্রকটিত হয় নাই। 
তদ্ৰূপ প্রীকৃষ্কস্বরূপ এবং শ্রীগৌরম্বরূপের আবির্ভাবেও লীলার ভিন্নতা 
প্রতিপাদদিত হয় না। লীলা যখন এক, লীলার উদ্দেশ্তও যখন এক, 
তখন কিঞ্চিৎ বিরাম-সন্বেও উভয় ধামের লীলায় ভগবানের অবতরণকে 
একই অবতরণ বল! যার । দুইটি পৃথক্‌ অবতরণ বলা সঙ্গত হয় না। 
'বরং নবদ্ধীপলীলাকে ব্রজলীলার পরিশিষ্ট বল! যাইতে পারে। পরিশিষ্ট 
এবং মুলগ্রন্থ একই এবং অভিন্নই। 

একটা নাটকে একাধিক দৃশ্ঠ থাকে । ছুই-ছুউটী দৃশ্যের মধ্যে 
অভিনয়ের বিরামও থাকে ।: তাহাতেও নাটকটীকে এক এবং অভিন্ন 
নাটকই বলা হর। নাটকের বিনি নায়ক, তিনিও বিভিন্ন দৃণ্তে ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে এবং কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও অবতরণ করেন । 
'তথাপি বল! হয়__-অমুক নাটকে নায়করূপে অমুক অবতরণ করিয়াছেন। 
বিভিন্ন দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার অবতরণ হওয়া সাও সামশ্রিক 
দৃষ্টিতে তাহার এক অবতরণই মনে করা হর। স্বয়ং ভগবানের লীলানাট্যে 
অবতরণও তদ্রপ । এই নাটকের যেন দুইটী দৃশ্ত_একটাতে ব্রজলীল! 
এবং আর একটীতে নবরীপলীলা ৷ সামগ্রিক দৃষ্টিতে একই লীলানাটয ৷ 
নায়ক_-্বযংভগবান্। তিনি ছুই দৃশ্তে দুইভাবে অবতীর্ণ হয়েন। 


১৬৪ শ্রীপ্নীগৌর-তত্ব 


সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাহারও একই অবতরণ । দুইটী দৃশ্যের মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান-_মনুষ্যমানে হাজার পাঁচেক বৎসর | কিন্তু ব্রহ্মার দিনের 
মানে ইহা অতি নগণ্য । ৯ 

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল: ভগবানের ত্রহ্গাণ্ডে 
অবতরণের একটা নিয়ম. আছে। স্বয়ংভগবান্‌ ব্রহ্মার একদিনে মাত্র 
একবারই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন কিন্তু শ্চৈতন্তভাগবতের একটা 
উক্তি হইতে আপাতঃঢৃষ্টিতে মনে হয়-এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। 
বস্তুতঃ ‘যে কোনও : ব্যতিত্রম নাই, শ্রীচৈতন্তভাগবতের উর 
আলোচনাদ্বারা তাহা দেখান হইতেছে । 


(২) 
শ্রীটচতন্য ভাগবৰতেব্র উক্তি 


প্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ করিলেন, তখন শ্রীমন্- 
নিত্যানন্দের নিকটে সেই সঙ্কন্পের কথ! জানাইলেন। শ্রীমন্লিত্যানন্দের 
অভিপ্রায় অনুসারে প্রভু তাহার পার্ধদ ভক্তদের নিকটেও নিজের 
সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। শুনিয়া সকলেই বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন 
হইলেন । তাহাদের চিত্তে সাত্বন৷ দেওয়ার জন্য প্রভু তাহাদের নিকটে 
একটা গৃঢ় রহন্তের কথ! প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন-_দতোমরা 
দুঃখিত হইও না; আমি তোমাদিগকে ছাড়িবনা, ছাড়িতে পারিবগন] । 
যেহেতু | 

_... সর্বকাল তোমরা সকল মোর সঙ্গ । 

এই জন্ম হেন না জানিবা-_জন্মজন্ম ॥ 
এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে । 
নিরবধি আছ সন্বীর্তন-নুখ-রঙ্গে ॥ 


সম্তবামি যুগে যুগে ১৬৫ 


এইমত আছে আর দুই অবতার । 

কীর্তন-আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ 

ভাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে ৷ 

কীর্তন করিব! মহাস্থখে আমাসজে ॥ 

লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস । 

এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ ॥৮ 

_ শ্রীচৈ? ভা, মধ্য ২৬ অঃ 
লোক-পরম্পর! প্রভুর সন্ন্যাসের সঞ্চল্লের কথা শুনিয়া শ্রীচীমাতা৷ 

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহাকে সাম্বনা দেওয়ার জন্য 
প্রভু তাহার নিকটেও এক “গোপ্য কথা” প্রকাশ করিলেন। প্রভু 
বলিলেন--“মা, কেবল এই জন্মেই আমি তোমার সন্তান নহি; জন্মে 


জন্মে তুমিই আমার মাতা । কোনও সময়ে তুমি ছিলে পৃশ্নিঃ তখনও . 


তুমি আমার মাতা ছিলে । তার পরে তুমি স্বর্গলোকে ছিলে অদিতি, 
আমি ছিলাম বামনরূপে তোমার সন্তান । তার পরে তুমি হইলে 
দেবহুতি; তখনও আমি তোমার সন্তান ; তখন আমার নাম ছিল 
কপিল। তারপর তুমি হইলে কৌশল্যা, আমি ছিলাম তোমার সন্তান 
রামচন্দ্র। তারপর তুমি মথুরাতে দেবকী ছিলে, কংস-কারাগারে আবদ্ধ 
ছিলে ; তখনও আমি তোমার সন্তান ছিলাম । আরও বলি শুন মা 

আরে! দুই জন্ম এই সঙ্কীর্তনারস্তে ৷ 

হইব তোমার পুত্র আমি অবিলন্দে॥ 

এই মত তুমি মোর মাতা! জন্মে জন্মে। 

তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্মে ॥ 

অমায়ায় এই সব কইলাউ কথা । 

. আর তুমি মনে দুঃখ না পাও সর্বথা ॥ 


_ শ্রীচৈ, ভা, মধ্য ২৬শ অঃ. 


\ 


১৬৬ শ্রী শ্রীগৌর-তত্ত 


শ্রীচৈতন্তভাগবতে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের - “এই 
মত আছে আর ছুই অবতার” এবং “আরে ছুই জন্ম এই সন্ধীর্তনারত্তে ৷ 
ই হুইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥”_এই উক্তি দুইটার মর্ম সহজবোধ্য 
নহে। প্রত্তপাদ শ্রীল অভুলকুঞ্চ গোস্বামি-মহোদয় তাহার সম্পাদিত 
শ্রীচৈতন্তভাগবতের টাকায় লিখিরাছেন_:“এই দুই অবতারের আসন, 
অধিকার করিবার জন্তু বর্তমানে অনেকেরই একান্ত আগ্রহ দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রভুই জানেন, এই ছুই অবতার কে ?” 
যাহা হউক, শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের চরণ স্মরণ করিয়া এই উক্তি. 
দুইটা সম্বন্ধে একটু আলোচনার চেষ্টা করা হইতেছে। 
আগামী দুই অবতারে মহাপ্রভু কোন্‌ স্বরূপে অবতীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন, প্রথমে তৎসম্বন্ধেই আলোচন! করা যাউক। শচীমাতার! 
নিকটে তিনি বলিয়াছেন-_উভয় অবতারেই তিনি “সঙ্কীর্তনারন্তে” 
জন্মলীল। প্রকটিত করিবেন। পূর্বে তিনি যে যে স্বরূপে শচীগর্ভকে: 
উপলক্ষ্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শচীমাতার' নিকটে প্রকাশ, 
করিয়াছেন- পৃষ্নিগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবকী-পুল্র পর্য্যন্ত 
তাহাদের কোনও স্বরূপই “স্কীর্তনারন্তে” অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া 
জানা যায় না। কেবলমাত্র গৌরন্ুন্দররূপেই তিনি “সঙ্ধীর্ভনারস্তে” 
জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন । সুতরাং শচীমাতার নিকটে প্রভুর 
উক্তি হইতে মনে হয়--আগামী ছুই অবতারেও তিনি শ্রীগৌরনুন্দর- 
রূপেই অবতীর্ণ হইবেন । ইহাই যে প্রভুর উক্তির অভিপ্রায়, তাহার: 
.. পার্ধদ-ভক্তদের নিকটে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা, 
 স্বায়। তাহাদের নিকটে তিনি বলিয়াছেন 
এই মত আছে আর ছুই অবতার ৷ 
কীর্ভন-আননরূপ হইবে আমার ॥ 


সম্ভবামি যুগে যুগে -১৬৭ 


তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে । 
কীর্তন করিব! মহান্থখে আমাসঙে ॥ 
_ পূর্ববর্তী ১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পয়ার দ্রষ্টব্য ৷ 

প্রভু স্পষ্ট কথাতেই বলিয়াছেন_«এই মত আছে আর ছুই 
অবতার 1” এইমত--এক্ষণে নবদ্বীপে যেরূপ, ঠিক সেইরপ ছুই 

তার। সেই ছুই অবতারেও_ বর্তমান কলিতে যাহারা তাহার সঙ্গে 
বীর্ভনানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, -তীহারাই প্রভুর সঙ্গে ঠিক এইরূপ 
ভাবেই কীর্তন করিবেন। আরও দুইবার যে তিনি নবদ্বীপ-লীলাই 
প্রক্টিত করিবেন, তাহাই প্রভু বলিলেন। নবদ্বীপচন্দ্ৰ গরী্রগৌরস্থন্দর 
যখনই সপার্ধদে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার ধাম গ্রীনবন্ধীপও তখনই জগতে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকে, সেই ধামেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন । 

ইহাতে স্পষ্টই জানা গেল-_বর্তমান কলিতে তিনি যে লীলা 
প্রকটিত করিয়াছেন, ঠিক সেই লীলাই তিনি আরও দুইবার প্রকটিত 
করিবেন-_ইহাই প্রভুর উক্তির তাতপর্য্য | 

ভগবান্‌ যখন ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতীৰ্ণ হয়েন, তখন স্বীয় ₹ি নত্য-পরিকরবর্গকে 
লইয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নিত্য-পরিকরদের প্রত্যেকেরই 
স্বরূপগত ভাব এবং নামও নিত্য ; স্থতরাং বর্তমান কলির অবতারে 
শ্রীগৌরছন্দর যেমন শচী-জগাথের যোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আগামী 
অবতার-সমূহেও তেমনি শচী-জ্গন্নাখের যোগেই অবতীর্ণ হইবেন এবং 
বর্তমান কলির পরিকরদের স্তায় আগামী অবতার-সমুহেও নিত্যানন্দ 
অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস+ মুরারি, মূকুন্দাদিই তাহার পরিকর থাকিবেন 
এবং তীহাদের নামও বর্তমান কলির অবতার-সমরের নামই থাকিবে | 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর উক্তি হইতেও তাহা যেন পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় । 
তাহার পার্যদভক্তদের সাত্বনার জন্য তিনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহা পূৰ্বেই 


১৬৮ শ্রীক্রীগৌর-তত্ 


উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে প্রভু বলিয়াছেন_-“এই জন্মেই ( অবতারেই ) 
যে তোমরা সকলে আমার সঙ্ধীর্তন-সঙ্গী, তাহা নহে ; তোমরা আমার 
সর্বকালের সঙ্গী; তোমরা নিরবধিই আমার সঙ্গে “সঙ্ষীর্তন-হখ-রজে” 
বিরাজিত। এই অবতারের স্তার আরও আমার ছুইটা অবতার হইবে ; 
তাহাতেও তোমরা এই অবতারের মতনই “কীর্তন করিব! মহাস্থখে 
আমাসঙ্গে ॥” এন্থলে প্রভু স্পষ্ট কথাতেই বলিলেন_ধাহাদের নিকটে 
তিনি এসকল কথা বলিয়াছেন, তীহারা সকলেই তাহার শ্রশ্রীগৌর- 
স্বরূপের নিত্য পার্ধদ; সুতরাং প্রভুর সকল অবতারেই তাহাদের 
নাম-রূপ-ভাবাদি একই রকম থাকে । আর শচীমাতাকেও বলিয়াছেন 
- এসক্কীর্তনারভ্তে আরও দুইবার আমি তোমার পুত্র হইব” সক্কীর্ভনা- 
রম্ভে একমাত্র শ্রীঞ্রীগৌর-ম্বূপেরই আবির্ভাব হয় এবং শ্রী শ্রশচীমাতার 
যোগেই তাহার আবির্ভাব হয়-_সকল অবতারে। এস্থলেও প্রভু 
শচীমাতাকে জানাইলেন _-আগামী ছুই অবতারেও তাহার নাম হইবে 
শ্শ্রীগৌরসুন্দর এবং মাতার নাম হইবে শ্রীশ্রীশচীদেবী । 
প্রভুপাদ শ্রীল অভুলকঞ্চ গোস্বামীর উক্তি অনুসারে, বাহার! 
মহাপ্রভুর কথিত ছুই অবতারের আসন গ্রহণ করার জন্য আগ্রহান্থিত, 
তাহাদের মধ্যে কাহারও উল্লিখিত লক্ষণগুলি আছে কিনা, তাহাও 
বিবেচ্য । | . 
যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে শ্রী শ্রীগৌরঙ্ছন্দর যে আরও 
তুই বার সপরিকরে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
কোন্‌ সময়ে? সময় সম্বন্ধে প্রহু কিছু বলেন নাই। বলার প্রয়োজনও 
ছিল ন! ; কেননা, তাহার অবতরণের সময় শান্তর হইতেই জানা যায় । 


শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ংভগবান্‌ একবারই অবতীর্ণ 
হয়েন। প্রী্ীগৌরনুন্দরও স্বয়ংভগবান্‌; স্থুতরাং তিনিও ব্রহ্মার এক 


সম্তবামি যুগে যুগে ১৬৯ 


'দ্রিনে মাত্র একবারই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । বর্তমান কলিতে যখন 
“তিনি একবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন বর্তমান কলি ব্রহ্মার যেই দিনের 
অন্তর্ভূক্ত, সেই দিনের মধ্যে যে তিনি আর অবতীর্ণ হইবেন না, তাহাও 
সহজেই বুঝা যায়। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে, ব্রহ্মার বর্তমান দিন শেষ হইতে মনুষ্যমানের 
‘আর কত বৎসর বাকী আছে । 
₹_ বিষ্ণুপুৱাণের মতে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে থাকে এক হাজার 
সত্যযুগ* এক হাজার ত্রেতাবুগ, এক হাজার দ্বাপর যুগ এবং এক হাজার 
কলিযুগ ৷ মনুষ্যমানে সত্যবুগের পরিমাণ ১৭১২৮১০০০ বৎসর, ত্রেতার 
পরিমাণ ১২,১৯৬,০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর এবং 
কলির পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর ; ইহাদের সমষ্টি হইল একটা চতুযুগের 
পরিমাণ_-৪৩২,০০০০ বৎসর । এইরূপ এক হাজারটা চতুযুগের পরিমাণ 
হইবে--৪৩২,০০০০,১০০০ বৎসর এবং ইহাই হইতেছে মনুষ্যমানে ব্রহ্মার 
এক দিনের পরিমাণ-_চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসর । 
ব্রহ্মার একটা দিনের মধ্যে থাকে চৌদ্বটী মন্বত্তর ; মন্বস্তর হইতেছে 
একজন মন্ুর রাজত্বকাল। বর্তমানে সপ্তম মন্ধ বৈবন্বতের রাজত্বকাল 
চলিতেছে । এই বৈবন্বত মন্বস্তর শেষ হইয়া গেলেও ব্রহ্মার বর্তমান 
দিনের মধ্যে আরও সাতটা মন্বস্তর' বাকী থাকিবে। একটা মন্বত্তরের 
মধ্যে থাকে একাত্তরটী চতুরযুগ__অর্থাৎ মন্ুন্যমানে ৭১ ৪ ৩২১০৪০০ 
বৎসর বা ৩০৬৭২০০০০ বৎসর ] 
বৈবস্বত মন্বস্তরের একাত্তর চতুর্যুগের মধ্যে বর্তমানে অষ্টা বিংশ 
চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে। বর্তমান বর্ষে কলির ৫০৫৪ বৎসর গত 
‘হইয়াছে, আরও ৪২৬৯৪৬ বৎসর বাকী । ন্ুতরাং এখন হইতে ৪২৬৯৪৬ 
বৎসর পরে বৈবস্বত মন্বত্তরের- অষ্টাবিংশ চতুযুগ শেষ হইবে। তাহার 
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পরেও তেতাল্লিশটী চতুযুগ বা ৪৩২৪৩২,০০০০ বৎসর, অর্থাৎ 
১৮৫৭৬,০০০০ বৎসর বাকী থাকিবে। ইহার সঙ্গে বর্তমান কলির 
স্থিতাব্দ ৪২৬৯৪৬ বৎসর যোগ করিলে মোট হইবে 

১৮৫৭৬১০০০০4-৪২৬৯৪৬ = ১৮৬১৮১৬৯3৪৬ | অর্থাত ব্রঙ্গার বর্তমান 
দিনের আরও বাকী আছে-_মন্ুয্যমানে ১৮৮৬১৮১৬৯৪৬ বৎসর বা সাড়ে 
আঠারকোটা বৎসরেরও বেশী। এই সময়ের মধ্যে শান্ত্রাহুসারে 
শ্প্রীগৌর্ুন্দরের পুনরায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই । 

ব্রহ্মার এই দিনটি শেষ হইয়া গেলে আবার একটা নূতন দিন_ 
মনুত্যমানের চারিশত বত্রিশ কোটা বৎসরের একটা দ্দিন-_-আরম্ত হইবে ; 
সেই দিনে একবার এবং তাহার পরবর্তী সেই পরিমাণ 'আর একটা দিনে 
একবার-_-এই দুইবার প্রভু যথানিয়মে অবতীর্ণ হইবেন । এইরূপ সিদ্ধান্ত: 
শা করিলে শান্ত্রোক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না । 

প্রশ্ন হইতে পারে- ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনেই তো প্রীপ্রীগৌরঙ্ন্দর 
একবার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । কেবল দুইবার অবতীর্ণ হওয়ার কথ! 
বলা হুইল কেন? 

এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এইরূপ । মন্ুধ্যমানে চারিশত বত্রিশ" 
কোটা বৎসরে ব্রহ্মার একদিন হয়; এইরূপ তিনশত ষাটি দিনে 
তাহার এক বৎসর; এইরূপ একশত বৎসর তাহার আয়ুক্কাল এবং 
ইহাই মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসত্যাগের সময়! এই একশত বৎসর 
পুর্ণ হইলেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, মহাপ্রলয়ের পরে আবার সবষ্ট 
আরম্ভ হর। প্রভুর উক্তি হইতে অনুমিত হয়_রক্গার আমাল 
পূর্ণ হইতে বর্তমান দিন ব্যতীত আর মাত্র দুইটি দিন বাকী আছে। 
তাহার পরেই মহাপ্রলয় আরম্ভ হইবে । মহাপ্রলয়ের পূর্বে শ্রীত্রীগোঁর- 
সুন্দর আর মাত্র দুইবার অবতীর্ণ হইবেন এবং আর দুইবার অবতরণের 
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পরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে_ইহাই বোধ হয় প্রভূ ভঙ্গীতে 
জানাইলেন। কিন্তু তাহাও বর্তমান সময় হইতে মনুষ্যমানে কিঞ্চিন বন 
নয় শত কোটা বৎসর পরে । 


এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে-__বর্তমান সময় হইতে সাড়ে আঠার' 
কোটি বৎসর অপেক্ষাও অধিককাল পরে ব্রহ্মার যে দিন আরম্ভ হইবে, 
সেই দিনেই যদি প্রভু-কথিত দুইবারের মধ্যে প্রথম বার অবতীর্ণ 
হওয়ার কথাই তিনি বলিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে কেন তিনি: 
বলিলেন__“হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে 1”__“অবিলম্বে”” 
বলিলেন কেন? আঠার বা বিশ কোটী বৎসরের ব্যবধানটাকে কি- 
“অবিলঘ্বে” বলা সঙ্গত হয়? 

উত্তর বোধ হয় এই | মনুষ্যমানে আঠার বা বিশ কোটী বৎসর 
হইলেও ব্রহ্মার দিনের মানে ইহাকে নগণ্য বলা অসঙ্গত হইবে না। 
আগামী কল্য বা পরশ্ব যে ঘটনা ঘটিবে, অগ্ত যদি বলা হয়_সেই 
ঘটনা অবিলম্বেই ঘটিবে-_তাহা হইলে অসঙ্গত হইবে না । যে সময়ে 
মহাপ্রভু এ কথাগুলি বলিয়াছেন, সেই সময়টি হইতেছে ব্রহ্মার বর্তমান 
দিনের মধ্যে ত্রক্গার “অগ্ত-কার” দিনে । ব্রহ্মার “আগামী কল্য এবং 
পরশ্ব দিনে” যাহা ঘটবে, তাহাকে অগ্কার দিনে “অবিলম্বে” ঘটিবে 
বলা অন্তায় হয় না । প্রস্তর উক্তির ধ্বনি হইতেও তাহা বুঝা যায়। 
দুইটা বিভিন্ন অবতার তো যুগপৎ__একই সময়ে হইতে পারে না; 
একটার পরেই আর একটা হইবে _-একটার বহু বৎসর পরে আর একটা । 
তথাপি কিন্ত প্রভু দুইটা অবতারই “অবিলম্বে” ঘটবে বলিলেন। ইহার 
তাৎপৰ্য্য এই যে--ছুইটা অবতারের মধ্যবর্তী সময়টি মন্ুত্যমানে কোটা-কোটা 
বৎসর হইলেও ব্রহ্মার দিনের মানে তাহা নগণ্য এবং উত্ত কথা বলার 
সময় হইতে মনুষ্যমানে যত বৎসর পরে প্রথম অবতারটা ঘটিবে, তাহাও 
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নগণ্য । এইরূপ মনে না করিলে শাস্ত্রোক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না । 
মহাপ্রলরের পরে পুনরায় স্থষ্টি আরম্ভ হইতে এবং সেই স্থষ্টিকালে ' 
স্বয়ংভগবানের অবতরণ হইতে অনেক বিলম্ব ; যেহেতু, মহাপ্রলরও 
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস-গ্রহণের সময় ( অর্থাৎ ব্রহ্মার আযুফালের সম-পরিমাণ 
সময় ) ব্যাপিয়াই চলিতে থাকে । 


যদি কেহ বলেন-_ বর্তমান কলিতেই প্রভু আরও দুইবার অবতীর্ণ 
হইবেন- ইহাই প্রভুর উক্তির তাৎপর্যয। কিন্তু ইহা যে বিচারসহ 
নহে, তাহার হেতু এই । প্রথমতঃ, শাস্ত্র হইতে জানা বায়, যেই দ্বাপরে 
শ্রীরুঞ্চ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতেই শ্রীশ্রীগৌর 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যে দ্বাপরে শ্রীকুঞ্চ অবতীর্ণ হয়েন না, তাহার 
পরবর্তী কলিতে শ্রীত্রীগৌর অবতীর্ণ হয়েন না, শ্রীকূবগবত|রের অপেক্ষা 
না রাখিয়াও কখনও তিনি অবতীর্ণ হয়েন না । এই কলিতে তিনি অব- 
তীর্ঘ হইয়াছেন-_-অব্যবহিত পূর্ববর্তী দ্বাপরে প্রীকু্চ অবতীর্ণ হইরাছিলেন 
বলিয়া। যদি এই কলিতেই তাহাকে আরও দুইবার অবতীর্ণ হইতে 
হয়ঃ তাহা হইলে মনে করিতে হইবে- শ্ীক্ষ্ণও এই কলিতে, মহাপ্রভুর 
পূর্বে, অবতীর্ণ হইবেন | কিন্তু তাহা হইতে পারে না ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ 
কেবল দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন, কোনও কলিতে তাহার অবতরণের কথা 
শুনা বায় না। দ্বিতীয়তঃ দ্বাপর-লীলায় শ্রক্কন্বরূপ-কর্তুক জগতে 
রাগধর্ণা-প্রচারের যে অংশ অপূর্ণ থাকে, সেই অংশের পূরণের ( অর্থাৎ 
প্রেমদানের ) জন্যই স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীশ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন 
এবং প্রেমদান-কার্ধ্য পূর্ণ হইয়া গেলে তিনি অন্তর্দানপ্রাপ্ত হয়েন । এই 
কলিতেও প্রেমদানের জন্যই তিনি অবভীর্ঘ হুইয়াছিলেন। এই 
প্রেমাদানের কাঁধ্য সম্যক্রপে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য 
জগদানন্দপণ্ডিতের যোগে তর্জ্জা পাঠাইয়া প্রভুকে জানাইয়াছেন। 
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বাউলকে কহিয়__লোকে হুইল বাউল ৷ 
বাউলকে কহিয়__হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিয়_কাজে নাহিক আউল ৷ 
বাউলকে কহিয়_ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ 
__শীচৈ, চ, ৩১৯ ১৯-২০ 


শ্রীপাদ স্বরপদামোদরের জিজ্ঞাসায়, প্রভু ভঙ্গীতে এই তর্জ্জার, 
তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। 


প্রভু কহে-_আচাৰ্য্য হয় পূজক প্রবল ৷ 
আগম-শান্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ 
উপাসনা-লাগি দেবের করে আরাধন । 
পূজা লাগি কিছুকাল করে নিরোধন ॥ 
পৃজা-নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন | 
_ শ্রীচৈ, চ, ৩/১৯।২৪-২৬- 
প্রভু ভঙ্গীতে জান্মইলেন__“জগতে প্রেম-বিতরণের উদ্বেপ্তে 
শ্রীঅৈতাচার্ধ্য আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। যতকাল. 
প্রেম-বিতরণের কাজ চলিতেছিলঃ ততকাল আমাকে এই জগতে রাখার, 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার উদ্দেগ্ সিদ্ধ 
হইয়াছে, সকল লোকই প্রেম পাইয়াছে, প্রেম পাওয়ার বাকী আর: 
কেহ নাই। তাই এখন তিনি আমাকে বিসর্জন করিতেছেন _- 
জানাইয়াছেন_ এখন আমি অন্তৰ্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি” 
প্রভুর এই উক্তি শুনিয়া, প্রভুর অন্তর্ধানের আশঙ্কা করিয়া. 
দ্বরূপগোসাঞ্রি কিছু হইলা বিমন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৯৯২৮|৮, 
তর্জ্াপ্রাপ্তির পর হইতেই প্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল । 


১৭৪  প্রীশ্রীগৌর-তত্ 


সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল। 


কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 
_ শ্রীচৈ? চঃ ২।১৯।২৯ 


প্রকট-লীলায় প্রভুর ছুইটা কাজ-_প্রেম-বিতরণ এবং শ্রীরাধার ভাবে 
প্রীক্বষ্চমাধুৰ্য্যের আস্বাদন । শেষোক্ত কার্যযটা প্রকটে এবং অপ্রকটে 
সমান ভাবেই চলে । কেবল প্রেমদানের জন্যই লীলা প্রকটিত করা $ 
মাধু্য্যা্বাদনের জন্য নহে ; যেহেতু, ইহা অপ্রকটেও চলিতে পারে। 
এক্ষণে প্রকটত্বের জীবসন্বন্ধায় মুখ্য কার্য্য প্রেমবিতরণ পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় : ' 
প্রভু কেবল স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনেই নিবিষ্ট হইলেন এবং লীলা অপ্রকট 
করার জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট 
হইলেন। ইহাতেই বুঝা যায়_প্রকট থাকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া 
যাওয়ার পরেই তিনি অপ্রকট হ্ইয়াছেন। পুনরায় আবার কিসের 
জন্য এই কলিতেই তিনি অবতীর্ণ হইবেন? 

যদি বলা যায় যাহারা প্রভুর প্রকট-কালে জন্মগ্রহণ করে নাই 
বলিয়া প্রেম পায় নাই, তাদের জন্য তিনি আবার অবতীর্ণ হইতে 
পারেন। তাহারও প্রয়োজন প্রভু রাখিরা'বায়েন নাই। তাহাদের 
জন্যই শ্রীশ্রীরপ-সনাতনের যোগে প্রভু বিস্তৃত ভজন-প্রণালী রাখিয়া 
গিয়াছেন। তদন্ুসরণে ভজন করিলে প্রভু তাহাদ্দিগকেও প্রেম দিবেন 
_ ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। সুতরাং পরবর্তী কালের লোকের জন্যও 
এই কলিতেই প্রভুর পুনরায় অবতরণের কোনও হেতু থাকিতে পারে না। 

পূর্বকল্পে মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও প্রেমভক্তি 
দান করিয়াছেন এবং ভজন-প্রণালীও রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার 
পরে এবং এইবার অবতরণের পূর্বে যে আর প্রেমভক্তি বিতরণ করেন 


-নাই_ন্থৃতরাং অবতীর্ণও হয়েন নাই_স্বয়ংভগবানের নিজের উক্তিতেই 


তাহা জানা যায়_ 


সম্তবামি যুগে যুগে ১৭৫ 


চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান । 
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ 
_ শ্রীচৈ, চ ১৩১২ 
পূর্বকন্পে প্রচারিত ভজন-প্রণালীও যে কালবশে লুপ্তপ্রায় হইয়া 
গিরাছিল এবং তাহার পুন+-প্রবর্তনের উদ্দেশ্তেই যে প্রভু এইবার অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, শীপাদ সার্বভৌম-ভট্টাচাধ্যও তাহা বলিয়া গিরাছেন। 
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং বঃ 
্রাহুফর্ত,ং কৃষ্ণ চৈতগ্যনামা। 
আবিভূতিস্তস্ত পাদারবিন্দে 
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ 

__কালপ্রভাবে বিনষ্প্রার (অপ্রচলিত) স্ববিষরক-ভক্তিযোগ 
"পুনরায় প্রচার করিবার নিমিত্ত শরকৃঞ্চচৈতন্ত নাম ধারণ করিয়া যিনি 
আবিভূর্ত হইয়াছেন, তাঁহার চরণ-কমলে আমার মনোমধুকর গাঢরূপে 
আসক্ত হউক। 

পূর্বাকল্পের অবতার এবং বর্তমান কলির অবতার-__ইহাদের মধ্যবর্তী 
'মনুয্যমানে অতি ল্ুদীর্ঘকালের মধ্যেও প্রভু খন অবতীর্ণ হয়েন নাই, 
তখন এই কলিতেই তাহার আরও. ছুইবার অবতরণের কল্পনা যুক্তিসঙ্গতও 
‘নয়, শান্্রসম্মতও নয় । - 

যাহার! মহাপ্রভুর প্রকটকালে বর্তমান থাকে, বা জন্মগ্রহণ করে, 
‘কেবলমাত্র তাহাদিগকেই নিব্বিচারে প্রেমদান করার জন্য তিনি অবতীর্ণ 
হয়েন। ভজন-সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিধ্বিচারে যে কোনও 
সময়ের লোককে প্রেমদান করাই যদি প্রভুর অভিপ্রেত হইত, তাহা 
হইলে নিত্যকালঈ তাহাকে ত্রদ্ধাণ্ডে প্রকট থাকিতে হইত ; কোনও 
সময়েই তাহার অন্তর্ধান সম্ভব হইত না; কেন না, একবার তিনি 


১৭৬ জ্রীগ্রীগৌর-তত্ব 


অন্তর্দানপ্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল পরে আবার আবভূতি হইলে অন্তৰ্ধান ও 
আবির্ভাবের মধ্যবর্তাকালে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া মরিয়াও যাইবে, 
তাহারা প্রেমলাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। বস্তুতঃ, প্রভুর অন্তর্ধানের। 
পরবর্তীকালে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, প্রেমপ্রাপ্তির জন্য তাহাদিগের 
পক্ষে ভজনই একমাত্র উপায় ; এজন্যই মহাপ্রভু ভজন-প্রণালী প্রবর্তিত 
করেন। তিনি যে বর্তমান কলিতে এবং পূর্বব-পূর্বব কল্পেও তীহার। 
লীলার আবির্ভাব এবং তিরোভাব করাইয়াছেন, তাহাদ্ারাও উল্লিখিত- 
রূপ বিধানের কথাই প্রমাণিত হইয়! থাকে । 

সুতরাং ১৪৫৫ শকে প্রভুর অন্তর্দানের পরে যাহার! জন্মগ্রহণ' 
করিয়াছে, তাহাদের জন্ত তিনি আবার অবতীর্ণ হইতে পারেন-_এইরূপ 


অনুমান বা যুক্তি বিচারসহ নহে । 
যাহা হউক, এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল-_শ্লিচৈতন্ত- 
ভাগবতের উক্তি পূর্বোল্লিখিত শান্ত-প্রমাণের ব্যতিক্রম নহে ॥ 


পূর্কোল্লিখিত শাস্্-প্রমাণের সহিত ইহার সঙ্গতি আছে। 


নাম-সঙ্কীর্তন 


শীমন্যহাপ্রভু বলিয়াছেন--“নাম-সঙ্ধীর্ভন কলে পরম-উপায় ॥ 
শ্রীচৈ, চ, ৩২০1৭ ॥৮ 


নাম-সন্ধীর্ভনকে পরম-উপায় বলার একটা হেতু প্রভুর উক্তি হইতেই 
জানা বায়। তিনি বলিয়াছেন 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি । 
কক্ঝপ্রেম কঞ্ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন | 
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ 
- শ্রীচৈ? চ, ৩/৪।৬৫-৬৬ 
নাম-নামী অভিন্ন বলিয়াই নামের এত মহিমা । অন্য কোনও, 
ভজনাঙ্র নামীর সঙ্গে অভিন্ন নহে। ৰ 
মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন-_-“নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে ॥ 
শ্রীচৈ, চঃ ২1১৫1১০৮॥৮ এই উক্তির ধ্বনি এই যে, নববিধা ভক্তির 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেও নাম-সঙ্কীর্তন করিতে হইবে; নচেৎ, সেই 
অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকিবে । 
নাম-সঙ্ধীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের আরও হেতু এই যে, সাধক-সমাজে যত 
রকম সাধন-পন্থা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটার উপরেই নাম- 
সঙ্ধীর্তনের ব্যাপ্তি আছে। এই ব্যাপ্তি দুই রকমের-_-আন্ুযঙ্গিকভাবে 
সাহচর্ধ্যদানরূপে ব্যাপ্তি এবং স্বতন্তররূপে ব্যাপ্তি। 
কর্ম-যোগ-জ্ঞান-মার্গের সাধনে সাহচর্যযদানরপে ব্যান্তি। “ভক্তিমুখ- 
নিরীক্ষক কর্-যোগ-জ্ঞান ॥ শ্রীচৈ, চ, ২২২১৪ ৮ ভক্তির সাহচর্য 
ব্যতীত কৰ্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান-মার্গের সাধন স্ব-স্ব-ফল-প্রদানে অসমর্থ! 
১২ 
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স্থতরাং কর্ণামার্গে, যোগমার্গে ও জ্ঞান-মার্গে সাধনের সহায়-কারিণীরূপে 


ভক্তির ব্যাপ্তি আছে। আবার ভক্তি-অল্রের মধ্যে নাম-সন্কীর্ভনই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কর্্-যোগাদিতে সহায়-কারিরূপে নাম-সঙ্কীর্তনেরও 
ব্যাপ্তি আছে। ্‌ | 
স্বতত্্রূপে ব্যাণ্ডি। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিমার্গে শাস্ত্রে যে সমস্ত 
সাধনালের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, সে-সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না 
করিয়া, স্বীয় অভীকে চিত্তে পোষণ করির], যদি কেবল নাম-সন্কীর্ভনই 
করা হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন প্থার সাধক স্বীয় অভীষ্ট ফল পাইতে 
পারেন। নাম-সঙ্কীর্ভন ন্বতন্বভাবেই সে-সমস্ত ফলদানে সমর্থ। 
শ্রীমদূভাগবত বলেন__ 
এতন্লিধ্বিগমানানামিচ্ছতামকুতোভয়মূ। 
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতিং হরেণামানুকীর্তনম্‌ ॥ . 
_ শ্রভা, ২১১১ 
- ফলাকাজ্জী সকাম ব্যক্তিদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তি-বিষয়ে ( কর্ম্মমার্গ ) 
নির্বেদ-ভাবাপন্ন মুমুক্ষদিগের মোক্ষ-প্রাপ্তি-বিষয়ে  (জ্ঞানমার্গ.), 
যোগীদিগের পরমাত্মার সহিত মিলন-প্রাপ্রি-বিষর়ে ( যোগমার্গ )__ 
কন্সি-যোগি-জ্ঞানীদিগের স্ব-স্ব-অভীষ্ট-কল-প্রাপ্তি-বিষয়ে_প্রীহরির নাম 
কীর্তনই হইতেছে বিদ্বাদির আশঙ্কাশূত্ত একমাত্র নিরাপদ গঙ্থা । 
“বরাহপুরাণ হইতেও জানা যায় 
নারায়ণাচ্যতানন্ত বাহ্নদেবেতি যো নরঃ। 
সততং কীর্ভয়েদ্‌ ভূমি যাতি মল্লয়তাংস হি ॥ 
_ শ্রীহ, ভ, বি ১১৷২০৮ ধৃত-বচন 
__ভগবান্‌ বলিতেছেন, হে ভূমি, যে ব্যক্তি__হে নারায়ণ, হে অচ্যুত, 
‘হে অনস্ত, হে বাসুদেব__নিরস্তর এই সকল নাম কীর্ভন করেন; তিনি 


নাম-সম্কীর্তন ১৭৯ 


আমার সহিত সাধুজ্যলাভ করিয়া থাকেন। নাম-সন্কীর্ভনের ফলে 
সালোক্যাদি চতুধ্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া সাধক বৈকুষ্ঠে বা বিষ্ণুলোকে 
পার্বদন্বও লাভ করিতে পারেন । বৃহক্লারদীর-পুরাণ বলেন__ 
জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্ত হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্‌ । 
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিছুল্ল ভম্‌ ॥ 
- শ্রীহ, ভ, বি ১১২২১ ধৃত-বচন 
-_-বাহার জিহ্বাগ্রে “হরি” এই অক্ষরন্বয বর্তমান, তাহার বিষ্ণুলোকে 
গতি (সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি) লাভ হয় এবং তাহাকে আর সংসারে 
আসিতে হয় না। 
এইরূপে দেখা গেল--সকাম সাধকের ইহকালের বা পরকালের 
সুখ-ভোগাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত কেবলমাত্র 
নাম-সঙ্কীর্ভনের ফলেই পাওয়া যাইতে পারে। সালোক্যাদি চতুব্বিধা 
মুক্তি হইল এঁশ্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমার্গের ফল। কিন্তু এই সমস্তই 
নাম-সঙ্ধীর্তনের একমাত্র ফলও নহে, মুখ্য ফলও নহে । নাম-সঙ্কীর্তনের 
মুখ্য .ফল হইতেছে__প্রেম, ভগবদৃবিষয়ক প্রেম, যাহার ফলে ভগবান 
অত্যন্ত গ্রীতিলাভ করেন এবং ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন। 
যাহারা রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শরীকৃষ্ণের চরণ-সেবাকামী, 
তাহারা সালোক্যাদি-মুক্তি কামনা করেন না, ভগবান নিজে উপযাচক 
হইয়া তাহা দিতে চাহিলেও তাহার! তাহা গ্রহণ করেন না । 
সালোক্য-সাষ্টি-সারপ্যসামীপ্যৈকত্বমপুযুত ৷ 
দীয়মানং ন গৃহ্ৃত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 
_ শ্রীভা, ৩।২৯।১৩ 
তাহাদের একমাত্র কাম্য হইতেছে__প্রেম, যাহা হইতেছে কৃষ্ণ- 
স্ুখৈক-তাৎপর্ধ্যময়ী সেবার একমাত্র উপায় । 


$ | ১৮০ শ্রীশ্রীগৌর-তত্তব 


যে-কোনও রকমে নামের বা নামাভাসের উচ্চারণ করিলেই নিরপরাধ 
ব্যক্তির মুক্তিলাভ হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে প্রেমলাভ হয় না । 

প্রেমলাভের জন্য কিরূপে নাম করিতে হইবে, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বলিয়া গিয়াছেন। 


তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিঞ্চুনা। 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীরঃ সদ! হরিঃ ॥ 


নিয়োদ্ধত পরার-সমূহে এই ক্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে। 


উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। 
ছুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ 
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। . 
জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান | 
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় । 
কষ্ের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 

--প্ীচৈ? চ, ৩২০1১৭-২১ 


প্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্তে নাম-কীর্তন করিতে হইলে আরও ছুইটা 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


প্রথমতঃ, সাসঙ্গ-ভাবে নাম-কীর্তভন করিতে হইবে; অর্থাৎ 
শ্রীভগবানের সাক্ষাতে উপস্থিতি চিন্তা করিয়া তাহারই প্রীতির উদ্দেশ্রে 


নাম-সঙ্থীর্তন ১৮১ 
নাম-কীৰ্তন করা হইতেছে-_এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিতে হইবে 
(পূর্ববর্তী ১৫৫-৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

দ্বিতীয়তঃ, নাম-সঙ্কীর্ভনকে ত্রতরূপে গ্রহণ করিতে হুইবে । শ্রীমদ্‌ 
ভাগবতের “এবংব্রতঃ ্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতান্নরাগো ভ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
ইসত্যখো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবস্ন ত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১১1২। 
৪০ ॥”_এই শ্লোক হইতে জানা যায়, নাম-কীর্ভনকে ব্রতরূপে গ্রহণ 
করিলেই প্রেম লাভ করা যায়। 

যাহা অবিচলিত ভাবে নিত্য অক্গুিত হয়, তাহাকে ব্রত বলে। 
প্রতিদিন অবিচলিত ভাবে নির্দি্-সংখ্যক নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই 
বলা যায়_নাম-সন্ধীর্তনকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা হইরাছে। শ্রীল 
হরিদাস-ঠাকুরের নিয়ম ছিল-_তিনি একমাসে এক কোটা নাম গ্রহণ 
করিতেন ; অবিচলিত ভাবে তিনি তাহা করিরাছেন। সংখ্যা- 
রক্ষণপূর্ববক নাম-কীর্তন না করিলে ব্রত্ব রক্ষিত হইতে পারে না 
কোনও দিন কমও হইয়া যাইতে পারে। এজন্য প্রাচীন মহাজনগণ . 
এমন কি, শ্রীমন্যহাপ্রভুও সংখ্যা-রক্ষণপূর্কাক নাম-কীর্ভনের আদর্শ 
দেখাইয়া গিয়াছেন। 

ব্রতরূপে গৃহীত সংখ্যা-নাম হরিনামের মালাতেই কীর্তনীয় ; নচেৎ 
সংখ্যা রাখার সুবিধা হয় না। ব্রতরূপে যে সংখ্যা গৃহীত হয়, কোনও 
দিন তাহার ন্যুনতা হইলে ব্রত-ভঙ্ক হইবে। অবশ্য অধিক হইলে 
ক্ষতি নাই ; যেহেতু, সর্বদা নাম-কীর্ভনেরই বিধি। সর্বদা নাম- 
কীর্তন সম্ভব হয় না বলিয়াই নির্দিষ্ট সংখ্যায় কীর্তনের উপদেশ । 

সংখ্যানাম পূর্ণ হইয়৷ গেলে, কিম্বা সংখ্যানামের অধিক হইয়া 
যাওয়ায় পরে অসংখ্যাত-নাম-কীর্ভনেও দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না । 
যেহেতু, এমনমহাপ্রভু বলিয়াছেন 


১৮২ শ্রীপ্রীগৌর-তত্ব 


খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়। 
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ধসিদ্ধি হয় ॥ 
_ প্রীচৈঃ চ, ৩২০।১৪ 

“খাইতে শইতে বথা-তথা” সংখ্যা রাখিয়া নাম করা সম্ভব হয় না। 
ইহাতেই বুঝা যাইতেছে-_অসংখ্যাত নাম অবিধেয় নয় । 

কোনও বিশেষ নাম বা নাম-মালা যে অসংখ্যাত ভাবে কীর্তন করা 
সঙ্গত নয়, এরূপ কথা কোনও শাস্বে দৃষ্ট হয় না, শ্রীমন্মহাপ্রতও তাহ। 
বলেন নাই। তবে ব্রতরূপে গৃহীত নাম সংখ্যা-রক্ষণপূর্বরকই কীর্ভনীয__ 
ইহা পূর্বমহাজনগণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও__নিজেরা আচরণ করিয়া 
দেখাইয়া গিষাছেন। 

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীরই ন্যায় নাম হইতেছেন স্বতন্ব-- 
কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহেন। নাম হইতেছেন_ স্বপ্রকাশ, 
কপা করিয়া ভাগ্যবানের জিহ্বাদিতে আত্ম-প্রকট করেন ৷ মল-মুত্র- 
. ত্যাগাদির সময়ে বা নিদ্রাকালে যদি নাম কাহারও জিহ্বায় আত্ম- 
প্রকাশ করেন, তখন তো সংখ্যা রাখার প্রশ্নই উঠে না । 

ভগবানের নাম-মাত্রই মহামন্্। মহামন্ত্রশব্ের তাৎপর্য্য এই যে, মন্ত্রের 
যায় মহামন্ত্র বিধি-নিষেধের অপেক্ষা রাখেন না । এজন্যই নাম কখনও 
“দী্ষা-পুরশ্চধ্যা-বিধি অপেক্ষা না করে ৮ এবং এজন্যই “খাইতে শুইতে 
যথা-তথা নাম*-গ্রহণের বিধি। দীক্ষা-মন্ত্র কিন্ত দীক্ষা-পুরশ্ত্ধযারও 
অপেক্ষা করেনঃ যে কোনও স্থানে যে কোনও অবস্থায় জপ্যও নহেন। 


গৃহী বা সন্যাসী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, বালক বা বৃদ্ধ__যে কোনও 
লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও অবস্থায় 
(অশুদ্ধি অবস্থাতেও) নাম কীর্তন করিতে পারেন। এজন্যই 


খমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন__“সর্বদেশ-কাল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি যার” । 


নাম-সন্কীর্তন ১৮৩ 


শ্রীমন্মহাপ্রতুর চরণান্থগত গোস্বামিপাদগণ আবার উচ্চ-সন্কীর্ভনেরই 
ভূরসী প্রশংসা করিয়া গিরাছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও উচ্চন্বরেই তারক- 
ব্রহ্ম নাম-কীৰ্তন করিতেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরও একলক্ষ নাম উচ্চস্বরে 
গ্রহণ করিতেন বলিয়া শুনা যার। ( এ-সন্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
্ীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত তৃতীর়-সংস্করণের ৩।২০।৭ পয়ারের গৌর-ক্ুপা- 


. তরঙ্দিণী টীকাতে দ্রষ্টব্য )। 


নাম পরম-মধুর, আনন্দ-সমুদ্রকে উচ্ছসিত করিয়া দেয় ; নামের 
প্রতিপদে, প্রতি অক্ষরে পূর্ণ-অমুতের আস্বাদন পাওয়া যায় । মার়ামলিন- 
চিত্ত জীব কিন্তু নামের এই মাধুরধ্য অনুভব করিতে পারে না । রসগোল্লা 
খুব আহ্বাপ্ত হইলেও জিহ্বার উপরে যদি একথণ্ড কলাপাতা রাখিয়া তাহার 
উপরে রসগোল্লা রাখা হয়, জিহবা তাহার স্বাদ পাইবে না । আমাদের 
জিহ্বাদিতেও দুর্ববাসনারূপ কলাপাতা আছে; তাই জিহ্বাদির সঙ্গে 
নামের স্পর্শ হইতে পারে না। নামেরই কপার এই কলাপাতা দূরীভূত 
হইয়া গেলেই নাম-মাধূর্ধ্যের আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে । “চেতো- 
দর্পণ-মার্জনমিত্যাদি”-গ্লোকে মহাপ্রভু তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। 

. নাম-মাধুর্য্যের আঙ্বাদন-চমৎকারিত্ব এত অধিক যে, পূর্ণকাম এবং 
আনন্দস্বরূপ হইয়াও রসিক-শেখর ভগবান্‌ নাম-মাধুর্যের আম্বাদনের 
জন্য লালায়িত । তাই তিনি বলিরাছেন-__“মদ্ভক্তা যত্ৰ গায়ন্তি তত্র 
তিষ্টামি নারদ ৷” রাই-কান্গ-মিলিত-বিগ্রহ শ্ীশ্রীগৌরনুন্দরও যে নাম- 
মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য লালায়িত, তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে 
(পূর্ববর্তী ৯৩-৪ পৃষ্ঠা )। এইজন্তই তাহার উপাসনার সর্ব-প্রধান 
উপচারও হইতেছে নাম-স্কীর্তন । “যজ্ৈ: সঙ্কীর্ভনপ্রায়ৈ বৰ্জন্তি হি 
সুমেধসঃ। শ্রীভাঃ ১১৷৫৷৩২ ॥৮-_নাম-সক্ীর্ভনরূপ অনুত-রস যে ভাগ্যবান্‌ 
তাহার নিকটে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, মদনমোহনরূপ 


১৮৪ শ্রীপ্রীগৌর-সুন্দর 


তাহাকে পরিবেশন করেন, তাহার প্রতি প্রীত হইয়া শ্রী গৌরস্থন্দর 
অপেক্ষাও অপূর্ব্ব এবং অনির্ববচনীর মাধুর্য্য-চমৎকারিত্বময় স্বীয় রূপের 
মাধুৰ্য্য তাহাকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন । 
উপসংহান্র 

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চার যে শ্লোকটা লইয়া আলোচনা! 
আরন্ত হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রতুর তত্বসন্বন্ধে সেই শ্লোকে যাহা বলা 
হইয়াছে, তাহা যে সম্যক্রূপে শাস্ত্রসম্মত, পূর্বাবর্তী আলোচনার তাহা! 
পরিষ্কার ভাবেই জান! গিরাছে। 

প্রীরাধার সহিত একত্ব-প্রাপ্তিবশতঃ-গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ যে 
বিশেষ কলিতে ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক আপামর 
সাধারণকে প্রেম বিতরণ করেন, ওাহার দর্শনেও যে লোক প্রেমভক্তি . 
লাভ করিয়া তাহারই স্যার প্রেমবিতরণের শক্তিলাভ করেন, শ্রীরাধার 
ভাবে আবিষ্ট হইয়! তিনি যে স্বীর মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন 
শান্ত্বাক্যের আলোচনায় তাহা পাওয়া গিয়াছে । বর্তমান বিশেষ- 
কলিতে অবতীর্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ শ্রকঞ্ষচৈতন্ঠেও যে এ সকল লক্ষণ 
বিরাজিত, শ্রকৃষ্ণের দ্বরংভগবত্বার বিশেষ লক্ষণ এবং মহাভাবস্বরূপা 
শ্রীরাধার বিশেষ লক্ষণও যে তাহাতে বিস্তমান্-_তাহাও দেখান 
হইয়াছে। সুতরাং প্রীক্ব্চচৈতন্তই যে রাধাভাবছ্যুতি-সুবলিত কৃষ্চসবরূপ,, 
শান্তরবিশ্বাীর নিকটে তৎসন্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

“সর্বত্র মাগিয়ে কৃঝটৈতন্যগ্রসাদ ৷» 


শ্রীকষ্ণচচৈতন্তার্পণমন্ত 


পপ 


হে কাত্তিক, বৃহষ্পতিবার, এএ্রলক্মীপুণিমা, ১৩৬০ সন 


kad 

৫। স্বনামধন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ভক্তপ্রবর শ্রীল হুরেকুঝ 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরতু (কুড়মিঠা,'বীরভূম । ৫1৯৬০ বাং)। 
“গ্রীণ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য” পাইয়া ধন্য হইলাম । * * শ্রীপ্রীগৌর- 
'করুণার অক্কপণ ধারার অভিসেচনে আপনি ধন্য ৷ * * শ্রীশ্রীগৌরস্থন্দর 
আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, চির-নিরাময় করুন । 
"৬ I Amritabazar Patrika ( 17.1.54 ). Sri Sri Gour- 
Karunar Vaishishtya * ** Every sentence in the book 
is to be read and reread. The book needs no commen- 


dation 5 for, we think them‘to be lucky who get it and 
go through it-in a spirit of profound reverence. 


৭। প্রববন্দারণ্যবাসী স্থপত্তিত পরম ভাগবত গ্রীল দীনশরণ 
' দাস বাবাজীমহারাজ ( লোটনকুঞ্জ, বৃন্দাবন । ২৬১1৬ বাং)। 
“ভ্রী্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য” পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। 

৮। পরমভাগবত. কুমার গ্রীল শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষরায় 
প্রাজ্ঞ এম,এ, (১১, ব্রণফেন্ড রো, আলিপুর, কলিকাতা )। শ্রীপুস্তক 
. পাইয়া ‘মস্তকে ধারণ করিলাম। আপনি স্থপণ্ডিত, স্ুলেখক, 
বৈষ্ণবাচাৰ্যয, গ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর = * | গ্রন্থ আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে। 
-. ৯। পরম ভাগবত শ্রীল জিতেন্দ্র নাথ বস্নু, গীতারত্্, সলিসিটার 1 
(৬৪, সিকদার বাগান ই্রাট, শ্তামবাজার, কলিকাতা । ১৩।১০।৬০ বাং)। 
. «গৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য” পাঠ করিয়া আমি আপনার * * চিরতরে 
বিক্রীত হইলাম। এরূপ উত্তম খান্ত পূর্বে কখনও আস্বাদন করি নাই । 
* * জীবন সার্থক হইল বলিয়া মনে হইতেছে । গতকল্য পুস্তকখানির 
প্রায় অৰ্দ্ধেক গীতা-সভায় পাঠ করা হইয়াছে। পাঠ-শ্রবণে অনেকেই 
আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভাবে টল্মল্‌ করিতেছিলেন। 
রু্ণ আপনার সাধনাকে সার্থক করুন। } 


লেখকের গ্রন্থাবলী 
১7 ্রীন্রীচৈতগ্যচরিভাম্বৃত 
গৌরকুপা-তর দ্গিণী-টীকা-সম্ঘলিত তৃতীয় সংস্করণ ; ছয় খণ্ডে 
" সন্পূ্ণ। দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা পরিবন্ধিত। ডবল ক্রাউন 
আট পেজী ফর্ল্মায় ৪১০০০ পৃষ্ঠার উপরে ৷ মূল্য ৪৫২ টাকা! । 
রেজিট্টারী বুকপোষ্টে ডাকমাশুলাদি ৭1৬/, আনা পৃথকৃ। 
২। গ্রী্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য 
3" ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফন্ঘায় ৪4১১২ পৃষ্ঠা । মূল্য ১২ 
টাকা। বিনা রেজিষ্টরী বুকপোষ্টে ডাকমাগুল % আনা পৃথক্‌। 
; - _ রেজিষ্টরীতে 1%* আনা এবং ভি, পি, তে 1৬, আনা অধিক । 
| ৩। জীন্ৰীগোঁর-তন্ব 
lt: এ ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্্মায় ৮+-১৮৪ পৃষ্ঠা । মূল্য ১7০ 
২ টাকা। বিনা রেজিষ্টরী বুকপোষ্টে ডাকমাগুল /* আনা পৃথকৃ। 
রি ২. ব্েজিষ্টরীতে 1/, আনা এবং ভি, পি, তে 1০ আনা অধিক । 
টা ৪) (গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দৰ্শন (শ্রীমন্মহাপ্রতুর কপার উপর নির্ভর 
"করিয়া লেখা আরম্ভ করা হইয়াছে) 
Be প্রাপ্তি-স্থান *_ 
১1 শ্ৰীরাধাগোবিন্দ নাথ, 
২8৬) রসারোড ইষ্ট ফাষ্ট লেন, পোঃ : টালিগঞ্জ কলিকাতা--৩৩ 
২1 মহেশ লাইব্রেরী, . 
| ২1১, শ্যাযাচরণ দে গ্রীটঃ কলেজঙ্কোয়ার, কলিকাতা_-১২ 
৩ | শ্রীগুরু-লাইত্রেরী, ্‌ 
০২০৪) কর্ণওয়ালিস্‌ দ্র, কলিকাতা-_৬. 
৪। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪1৩) কলেজ দ্রীট, কলিকাতা-+১২ 
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